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পর্বকথা 

খ্তা ও বেতালের জীবন প্রসঙ্গ 
ফল লাভ করেছি যা খেলে মানুখ ৬. 
সবচেয়ে যোগ্য মানুষ হিসাবে গণ্য করি, যিনি এই ফল খাওয়াগ 
অধিকারী । কেননা, 'মাপনার মতে। সুযোগ্য রাজা অমর হলে 
প্রজাদের জীবনে চিরস্থায়ী মঙ্গল আপবে 

রাজা ভতৃহরি হতবাক বিশ্ময়ে ফলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। 
তিনি ভেবে কুল পেলেন না, যে ফল তিনি রাণীকে দিয়েছিলেন সেটি 
এই মেয়েটির কাছে কিভাবে গেল। যাই হোক ডিনি ফলটি গ্রহণ 
করে মেয়েটিকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় কবলেন। এরপর তিনি বিষয়টি 
নিয়ে গোপনে অন্থুসন্ধান করে বুঝতে পারলেন যে ফলটি কিভাবে 
হাত বদলে বদলে সেই মেয়েটির কাছে পৌছায় । সংসারের মানুষের 
উপর এই ঘটনার পর তার ঘোর অবিশ্বাস জন্মায় এবং জীবনে স্তুখের 
অভাব বোধ ক'রে, সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এহিক জগতকে 
ভুলে তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় কালাতিপাত করবেন বলে ঠিক 
করলেন। রাজ! রাণীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেদ করলেন তিনি 
অমর ফলটি খেয়েছেন কিন! । রাণী মাথা নীচু করে নিশ্চপ রইলেন। 
তখন রাষ্জ। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলটির খোস। ছাড়িয়ে ত। নিজেই খেয়ে 
ফেললেন এবং এক মুহুর্ত সময় নষ্ট না করে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে 
গৃহত্যাগ করে গভীর বনে গিয়ে যোগসাধন। শুরু করলেন। 

রা্জহীন উজ্জয়িনীতে স্বভাবতই অরাজক অবস্থার স্থষ্টি হয়। 



২ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ! 

কঠোর তপন্তা করে তার উপাস্য দেবতার কাছ থেকে একটি ফল 

উপহার পেয়েছিলেন। সেই ফলের এমনই মাহাত্ম্য ষে সেটি খেলে 

মৃত্যুর হাত থেকে চিরভরে রেহাই পাওয়া যায় অর্থাৎ অমরত্ব লাভ 

করা যায়। 

্রাহ্মণ তীর স্ত্রীকে প্রাথাপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন । ব্রান্ষণ সেই 

ফল সার প্রিয়তম। স্ত্রীকে দিয়ে বললেন যে দেবত। তুষ্ট হয়ে তাকে 

এই ফল দিয়েছেন, এই ফণ যে খাবে সেই অমর-জীবন লাভ করবে । 

অমরহ ল'ভের জন্য ত্রাহ্মণীকে ফলটি খেতে বললেন ব্রাহ্মণ । কিন্তু 

বাহ্গণী সব শুনে সেই ফলম্পর্শ ₹ ছার উন্মোচিত কৰে ছলেন 

দারিলোর আপ্সনত )1 

বিষয় ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তি, চিস্ত্াশক্তি ও জীবনবৌধের দিক দিয়ে 

আনুধাধন করলে মংক্কত সাহিত্যের এঁতিহাময় এই উপাখ্যানগুলির 

আবেদন আজও সমান। তবে আখ 1নগুলিকে ঘুগমীনসের কাছে 

উপভোগ্য রে তৌলার গন্য ঘটনাবিশ্যাসে কিছু পরিবর্তন সাধন করা, 

আখানবস্তূতে কিছু সংযোজন করা বা আধ্যানবিষয়ের সংক্ষেপিতকরণ 

বা এরিমার্্ন প্রয়োজন এবং দেই প্রাচীন আবহকে চিত্রিত করতে 

গেলে আধুনিক ভাবার সদ পুরোনো! দিনের ভাষার সমন্বয় 

সাধন করারও প্রয়োজনীরতা রয়েছে । এই উদ্দেশ্ট পূরণেই এই 

গদি উন 

এই এছ প্রকাশ জরে শ্ামাশস্কুমার বর্ধন আমার কৃতন্্রতা- 

ভজন হফধেছেন। আমার পু শীমান সুপর্ণকুমার দাশগুপ্ত (১৭) 

গ্রন্থটির ভিতরের "ত্র একেছে। 



পৃৰকথা ৩ 

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাঁজমহিষীর অত্যন্ত ন্েহভাগন ও বিশেষ 

প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাণী ফলটি তাঁকেই দিয়ে দিলেন। নীচু 
সমাজের একটি মেয়েকে গভীরভাৰে ভালবাসতেন নগরপাল। তাকেই 

তিনি ফলটি দিয়ে সেটির গুণ বর্ণনা করলেন। মেয়েটি ভাবল, 
সমাজের নীচু তলার মানুষ সে, অমর হয়ে সনাজ্জের কোনো উপকারে 

আসবে না, পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা তার পক্ষে বিড়ম্বনা হাঙ্জ। 

সে রাজ! ভতৃহবিকেই ফলটি দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করল। রাজার 
কাছে গিয়ে ফলটিকে দেখিয়ে সে বলল, মহারাজ, আমি এনন এক 

ফল লাভ করেছি যা খেলে মান্নুষ অমর হয়, আমি আপনাকেই 

মবচেয়ে যোগা মানুষ হিসাবে গণ্য করি, যিনি এই ফল খাওয়ার 

অধিকারী । কেননা, 'মাপনার মতে। সুযোগ্য রাজ! অর হলে 

প্রজাদের জীবনে চিরস্থায়ী মঙ্গল 'আলবে )। 

রাজা ভতৃহরি হতবাক বিস্ময়ে ফলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। 

তিনি ভেবে কুল পেলেন না, যে ফল তিনি রাণীকে দিয়েছিলেন সেটি 

এই মেয়েটির কাছে কিভাবে গেল। যাই হোক ভিনি ফলট গ্রহণ 

করে মেয়েটিকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। এরপর তিনি বিষয়টি 
নিয়ে গোপনে অনুসন্ধান করে বুঝতে পারলেন যে ফলটি কিভাবে 
হাত বদলে বদলে সেই মেয়েটির কাছে পৌছায়। সংসারের মানুষের 
উপর এই ঘটনার পর তার ঘোর অবিশ্বাস জন্মায় এবং জীবনে সুখের 

অভাব বোধ ক'রে, সংসারের. প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এহিক জগংকে 
ভূলে তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় কালাতিপাঁত করবেন বলে ঠিক 
করলেন। রাজা রাণীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ছেন করলেন তিনি 
অমর ফলটি খেয়েছেন কিন।। রাণী মাথা নীচু করে নিশ্চুপ রইলেন । 
তখন রাজ! সঙ্গে সঙ্গে সেই ফলটির খোস। ছাড়িয়ে তা নিজেই খেয়ে 

ফেললেন এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সঙ্গ্যামীর পোশাক পরে 

গৃহত্যাগ করে গভীর বনে গিয়ে যোগসাধন। শুরু করলেন । 

রাজহীন উজ্জয্মিনীতে ম্বভাবতই অরাজক অবস্থার কৃষ্টি হয়। 



$ বিক্রমাদিতয ও বেতালের গল্পকথা 

দেবরাজ ইন্দ্র তখন এক যক্ষকে নিষুক্ত করলেন উদ্জঞপ্রিনীর শাঘন- 
নির্বাহে । বক্ষ অত্যন্ত দায়িত্সহকারে উজ্জ্য়িনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও 

রাজকার্ধ পরিচালন! করতে লাগলেন । দেশে-বিদেশে ক্রমশ রাষ্ট্র 

হয়ে গেল যে রাঞ্জা ভতহরি রাজ্যত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন। 
বিক্রমার্দিতে;র কাছে এসব কথা অঙ্জানা নয়, তিনি তো দেশের 

মধ্যেই সন্নাসীর ছল্মাবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন: সন্গ্যাসীর ধরাচূড়ে! 
ছেড়ে আবার তিনি রাজজবেশ পরে উজ্জ্রয়িনীর রাঁজপভায় ফিরে 

চললেন সিংহাসনে বসতে 1 কিন্তু পথিমধো যক্ষ তাকে বাধা দিল। 

বিক্রমাদিত্য তার পরিচয় যক্ষকে দিয়ে তার পথরোধ করতে নিষেধ 

করলেন। ক্ষ তখন বিক্রমাদিত্যকে বলল, “তুমি যদি সত্যই রাস্তা! 
বিক্রমাদিত্য হও, তাহলে আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এস। 

বিক্রমাদিত্য যক্ষের এই আক্ষালন বন্ধ করার জন্য তাকে আক্রমণ 

করলেন প্রচণ্ড শক্তিতে । হাজ। তাকে পরাজিত করে মাটিতে শুইয়ে 

দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসলেন । সেই অবস্থায় বক্ষ সহজ- 
ভাবে বলল বিক্রমাদিত্যকে, “আমি বুঝেছি, তুমি সত্যই প্রবল 

প্রতাপান্বিত রাজা বিক্রমাদিত্য । আমাকে তুমি ছেড়ে দাও । তোমার 

প্রাণদান করাঁছ আমি ॥” কাজা তা শুনে হেসে অস্থির, বললেন, 

“তুই একট। অর্বাচীন, নাহলে এমন কথা বলবি কেন? তুই আমার 

প্রাণ দিবি! তোর প্রাণই এখন লামার হাতের যুঠোয় ॥ তখন বক্ষ 

গম্ভীর হয়ে বলল, 'মহারাজ আমি যা বলছি তা সভ্য, মন দিয়ে 

আমার কথ! শোন ! আমি তোমাকে সবফিছু বলব এবং সেইমত তুমি 
যদি চলতে পাঁর তাহলে তোমার কোন বিপদের আশঙ্ক। নেই এবং 

তুমি দীর্ঘগীবি হয়ে রাজযশাসন করতে গারবে ॥ একথা শুনে রাজা 
শার্ষত হয়ে যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়লেন । তখন যক্ষ স্বাভাবিক 

হয়ে রাজাকে এক ঘটনার বৃত্তান্ত খুলে বলল-- 

শুমুন মহারাজ, ভোগবভী নগরের রাজ চন্দ্রভান্ু একদিন শিকার 

করতে বেরিয়ে এক গভীর জঙ্গলে এসে পড়েছিলেন । সেখানে হঠাৎ 



পুৰকথা 

তাঁর নজর পড়ল এক অস্ভুত দৃশ্যের উপর । এক তপস্থী গাছের ডালে 
প1 জীকড়ে রেখে শরীর ও মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে চোখ বুজে 

নিথর নিম্পন্দ হয়ে তপন্য। করছিলেন । রাজা অনুসন্ধান করে 

জানলেন যে এই ত্পম্থী কখনও কারোর সঙ্গে কথ! বলেন না, 

একই ভাবে তিনি গছের ডালে পা জড়িয়ে শুণো শীর্মাসনে থেকে 
ধ্যানগগ্র রয়েছেন গভীর বনের এই নিরাল। নির্জন জ্রাফ়গায়। 

রাজা পবদিন বাজনভায় সভাসদ্দের উদ্দেশে বললেন যে তিনি 

এক বনের মধ্যে এক অদ্ভুত তপন্থীর সন্ধান পেয়েছেন। বনের 
পথনির্দেশ দিয়ে তাদের তিনি বললেন, এই তপন্থীর তপস্তা। ভঙ্গ 

করে তাকে যে রাজমভায় নিয়ে আসতে পারবে তাকে তিনি লক্ষ 

মুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। 

রাজার এই কথ! সারা দেশে প্রচারিত হল। এই অধর্দের কাজ 
করতে কেউই এগিয়ে এল নাঁ। শেষে এক অসৎ প্রকৃতির রমনী 

এসে হাজাকে বলল যে, সে সেই তপম্থীকে তার অরণ্যাশ্রম থেকে 

নিয়ে আলতে পারবে রাজসভায়, যদি রাজ! তাকে অনুমতি দেন। 

রান্্রা তাকে সেকাজে উৎসাহিত করলেন। 

রাজার পথনির্দেশ অনুযায়ী এই নারী জঙ্গলের মধো সেই যোগীর 

তপস্তাস্থলে এসে পৌছাল। শীর্ণকায় অধ-শির যোগীকে ঝুলন্ত অবস্থায় 
একাগ্রচিত্তে ধান করতে দেখে সে বুঝল যে এ'র ধ্যান ভাঙ্গানো অস্ত 

সহজ ব্যাপার হবে না। তখন সে তপস্বীর তপস্যাক্ষেত্রের কাছেই 

মনোরম উদ্ভানসহ একটি অপরূপ কুটার তৈরি করল। রমণীটি এই 
কুটীরেই বাস করতে লাগল। সে প্রতিদিন সকালে বিকেলে তপস্থীর 

নিথর ঠোট ফাঁক করে মোহনভোগের রস ধাতে লাগিয়ে দিতে 

আরম্ভ করল। দীতে রম লাগামাত্রই তপন্থীর জিব লালায় চউটটট 

করে ওঠে, জিব দিয়ে তপস্বী সে রস চুষে নিয়ে বেশ তৃপ্তি পেতে 

লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তপস্বীর লোভ জন্মে যায়। রমণীটি তা 

বুঝতে পেরে মোহনভোগ টুকরো টুকরে। করে তার দাতের কাক দিয়ে 



বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

গলিয়ে দিতে আর্ত করতে লাগল । মোহনভোগের স্বাদ পেয়ে 

গোটা মোহনভোগই যেন সে খেতে পারে এমন ভাব দেখাল তপন্বী। 

তারপর থেকে সকালে বিকেলে তপন্থী প্রতীক্ষা করে থাকতেন কখন 

মোহনভোগ আসবে । একদিন মোহনভোগ খেতে খেতে পরম 

তৃপ্তিতে তিনি চোখ খুললেন। সামনেই এক রমণীকে দাড়ানো 
দেখলেন, তাকে দেখে একটু শ্মিত হাঁসি হাসলেন তিনি। 

উপযুপরি কিছুদিন গোহনভোগ খেয়ে তপন্বীর শরীরটা বেশ 

চাঙ্গা! হয়ে উঠলে একদিন তিনি গাছ থেকে নেমে পড়ে এ রমণীর 

সঙ্গে আলাপ জুড়ে দ্িলেন। তিনি রমণীটিকে জিচ্ছেদ করলেন 

কোথায় সে থাকে, কেনই বা সে একাকিনী এই নির্জন বনে এসেছে । 

রমণীটি উদ্ভর দিল, সে এক দেবকন্বণ, দেবলোকে তপস্যা করে সে, 

সম্প্রতি তীর্থপ্ষটনকালে পরম পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র ভারতভূমিতে এসে 
এই বনাঞ্চলে সে আশ্রম তৈরী করেছে। এই আশ্রমেই মে এখন 

যোগসাধন। করে জানল । তার মতো৷ তপস্বীর সেবা করতে পেরে সে 

নিজেকে ধন্য বলে মনে করছে তাও বলল। তপহ্থীটি সেই নাবীর 

কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালেন তার সেবাযন্ত্র লাভে, এবং তার মতো 

দিব্যকান্তি নারী-তপম্বীর সংস্পর্শে এসে প্রভূত পুণাসঞ্চয় হল তার, 
তাও বললেন। তপশ্বী রমণীটিকে তার মাশ্রমে নিয়ে যেতে বললেন, 

তাকে । সে তপস্থীকে সাগ্রহে তার কুটীরে নিয়ে গিয়ে ঘট করে তার 

আদরষত্ধ করল। নুস্বাু সব ফলফলাড়ি মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয় 
দিয়ে তাকে পরিতুষ্ট করল। সেই নারীর মায়াজালে বদ্ধ হয়ে তপন্থী 
ভার সাধন! দ্রলাগ্জলি দিলেন । কুচ্ছসাধন তাগ করলেন তিনি। এ 

নারীর চঙ্গে অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গৃহীজীবন যাপন 

করতে লাগলেন । প্রমে তপন্বী একটি পুত্রের ভনক হলেন । পুত্রস্বামী 

নিয়ে কিছুদিন ঘর-সংলার করার পর সেই ছুষ্টন্বভাবের স্ত্রীলোকটি 

স্বামীকে একদিন বললে যে. বিষয় বাসনী থেকে মনকে উবর্ব লোকে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুদিনের জন্য তার তীর্ঘজমণের অভিলাষ 



গৃরকথা শ 

হয়েছে । জরষ্ট তপন্বী ছলনাকারী স্ত্রীর ফাদে পড়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে 
পড়লেন। তীর স্ত্রী তাকে আর ছেলেকে নিয়ে প্রথমেই ভোগবতী 

নগরে এসে রাজসভায় রাজ। চন্দ্রভান্ুর সঙ্গে দেখা করল। রাক্রা এ 

নারী ও তপস্বীর দিকে তীক্ষভাবে নজর দিয়ে বুষতে পারলেন, তার 
অভিপ্রেতমত স্ত্রালোকটি সেই তপন্বীকে বশ করে তাকে সাধনা” 

চ্যুত করে নিয়ে এসেছে পুত্রসহ | 

রাজা »ভাসদ্দের কাছে ঘোষণা করলেন যে তার অভিপ্রায় মত 

গভীর বনে কঠোর তপন্যাকারী সেই সাধুর তপোভঙ্গ করেছে এই 
রমণী এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার প্রতিশ্রুতিমত রমণীটিকে মূল্যবান 
পারিতোষিক দিয়ে খুশী করলেন | এইলব দেখে ও শুনে যোগীটির 

বোধোদয় হল! তিনি বুঝলেন যে তার সাধনায় বাদ সাধতেই রাজ। 
এই স্ত্রীলোকটিকে নিযুক্ত করেছিলেন। নিজের এই নৈতিক খ্থলনের 
জন্য ও আত্মগ্রানিতে গভীর মমযন্থণা হল তার। ছেলেকে ও 

অবিশ্বাসী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, নীতিভষ্ট রাঙ্গীকে অভিশাপ দিতে 

দিতে তিনি অন্য এক রাঙ্গের উপকণ্ঠে এসে গভীর বনমধ্যে আবার 
তপস্থা। শুরু করলেন দ্বিগুন মনোবল নিয়ে । তপস্যা শেষে তিনি রাজা 

চন্দ্রভান্গুকে হতা। করে আপন সি'দ্ধলাভের পথ প্রশস্ত করলেন। 

॥এই পর্ষস্ত বলে ষক্ষ রাজাকে লল, “আপনি, চন্দ্র ভানু এবং এ 

যোগী একই নগরে. একই তিথি ও লগ্নে জন্মেছিলেন । রাজা চন্দ্রভানু 
কে আপনি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন ।* বাঙ্গ৷ উত্তরে বললেন, 
“তুমিই তে! সেই চন্দ্রভ'নু। “হ্যা ঠিকই'_যক্ষ বলল, “আপনি 

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে উজ্জ্র্ধিনীতে রাজ্বহ করছেন, চন্দ্রভান্ু তেলীর 

ঘরে জন্মে ভাগ্যবলে ভোগবতা নগরের অধিপতি হয়ে রাজহ করে- 

ছিলেন, আর এ যোগী কুমোরের বংশে জন্মে যোগবলে চন্দ্রভান্ুকে 

হত্যা করেছে এবং তাকে বেতাল করে শ্মশানের অদূরে এক শমী 

গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। সাবধান হোন রাজ। এবারে আপনার পাল! । 

আপনার প্রাণ-সংহার করলেই যোগীটির অই্টসিদ্িলাভে কৃতকার্য 



৮ বিক্রমাদ্দিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

হবে। আপনি ষদ্দি এই যোগীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যান তাহলে 

বহুকাল নিষ্ষণ্টক রাজ্য ভোগ করতে পারবেন । 

যক্ষ একথা বলেই ম্বস্থানে ফিরে গেল। নান। দ্ুরভাবন। দুশ্চিন্তা 

নিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন বিক্রমাদিতা । আবার তিনি রাজলিংহ!সনে 

বসায় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল রাজ্যে । 

কয়েকদিন প্র শান্তনীল নামে এক সন্গযাসী বাজদভাষ এসে 

রাজাকে আশাবাদ করে তার হাতে একটি ভ্রীফল দিলেন । সন্নাপীকে 

দেখে রাজার মনে কেমন যেন সন্দেহ হয়। যক্ষই কি এই সন্্যাসীর 

কথা তাকে বলেছিল মনে ভাবেন তিনি । যাই হোক, তিনি 

গ্রীফলটিকে রাজ-কোষাধাক্ষের হাতে দিয়ে বললেন যে এটি সঘতে রেখে 

দিতে । সন্যাসীটিকে দেখা গেল রোদ্ুই একবার করে গা্জসভায় 

আসতে এবং প্রতিদিনই রাক্রাকে একটি করে শ্্রীকল দিতে লাগলেন 

তিনি । রাজাও পেগুলিকে কোষাধ্যক্ষের হাতে জম! দিতে লাগলেন। 

একদিন এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হল রাজার । সন্ন্যাসী রোজকারমত 

সেদিনও রাজাকে যথারীতি আশীবাদ করে একটি শ্রীফল তার হাতে 

যেই দিয়েছিলেন, অমনি ফ০.১ রাজার হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। 
ফলটি মাটিতে পড়ে গিয়ে থেতলে গেলে তার ভিতরে একটি রত্ব 

দেখতে পেলেন রাজা। রাঁদ্জা ও তার সভাস্দেরা শে রত্বু পেয়ে 

বিন্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। কি কারণে রত্বগর্ভ ফল নিয়ে তাকে 

অমুগৃহীত কর! হচ্ছে, জানতে চাইলেন রাক্ষা সন্যাপীর কাছে। 

শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দ্রিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, গুরু, রাজা! (ঙ্গোতিরিদ ও 
চিকিৎসকের কাছে শূন্য হাতে যাওয়া অনুচিত । সন্ন্যাসী রাদ্রাকে 

আরও বললেন, শুধুমাত্র এই ফলটিতে নয়, প্রতিদিন যত ফল দেওয়া 

হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটিতে একটি করে রত্ব আছে। 
রাজ। সন্্যাসীকে বসিয়ে কোষাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 

আজ পর্ধস্ত যত প্্রীফল তার কাছে রাখ। আছে, প্রত্যেকটি ভিতরে 

একটি করে রত্ব রয়েছে। সেগুলিকে তিনি নিয়ে আসতে বললেন 
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কোবাধ্যক্ষকে । কোষাধ্যক্ষ সেই বত্নুন্ডলিকে রাজার সামনে নিয়ে 

এলে তিনি নিজের মশিকারকে ডেকে সেগুলির মুলা নির্ধারণ করতে 

বললেন। মণিকার মেগুলি পরীক্ষা বরে বলল যে অমূলা রত এসব, 

এক একটি রদ্দের মূলা ম্ু'নপক্ষে এককোটি মু্তা তো হবেই । 

এইসব অমুলা রহ দেখে রাঙ্গা সন্ন্যংদীকে বললেন যে তিনি যেসৰ 

রত্ব তাকে দান ঝ:পছেন, তাং সাম্মাস্যেব বিনিময়েও এসব লাতি করা 

সম্ভব নয়। তিনি কোথা থেকে এসব রঙ পেলেন এবং কি উদ্দেশ্যেই 

বা তিনি এই রত্্ুরাধি তাকে দিলেন রা এানতে চাইলেন সন্নাসীর 

কাছে। রাজ! তাকে আর বললেন যে তিনি তাকে এত রত দিলেন 

অথচ একদিনের ন্৪ তার আ[থ্য গ্রহণ করলেন না, এনন কি লও 

গ্রহণ করলেন না) এতে তিনি বেশ বিত্রত বোধ করছেন সন্নাসী 

তখন রাজাকে সঙ্গেপনে ধললেন, গোদাববী নদীর তালে শ্মশানে 

মন্ত্রপদ্ধির অিপ্রায় রয়েছে তার, অষ্টপিদ্ধি লাভে নকল কগেছেন 

তিনি। রাঙ্জকে তিনি এ বছরেই হার মাসের কু্চতুদনীর 

রাত্রে শ্মশানে আসতে বললেন: তিনি তার মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক 

হিসাবে রাজাকেই উপযুক্ত বলে মনে করেন জানালেন । 

ভাদ্র মাসের কষ্চতুর্দশীর দিন মন্গ্যালগ্নে সন্্যামী যোগমাধনায় 

বসলেন । রাদ্রাও তখন কথামত শ্মণানে সন্ন।াসীর আশ্রমে উপস্থিত 

হলেন। রাজা দেখলেন সন্ন্যাপীর চারিদিকে ভূতপ্রেত, ডাকিনী- 
ফোগিনী উন্মন্ত নৃত্য করে চলেছে। জন্যাসী যোগাসনে বসে তু 

নর-কপাল হাতে নিয়ে নিবিষ্টমনে বান্না বাজাচ্ছেন। এই ভৌতিক 
দশ দেখেও রাজ! নির্ভয়ে সন্গ্যাসীকে করজোড়ে ভক্তি সহকারে প্রণাম 

করঙেন। সন্গ্যাী রাজাকে সামনে আহ্কুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে 

বলে তাকে বললেন, ছুই ক্রোশ দূরে এক শমীবৃক্ষে বেতাল বুলে আছে, 

তাকে আমার কাছে নিয়ে এস । রাজা সঙ্গে সঙ্গে উঠে পরে রওনা 

দিয়ে সেই শমীবৃক্ষের কাছে এসে দেখলেন সেটিও ভয়ঙ্কর জায়গা, 

সেখানেও ভূতপ্রেতরা নাচানাচি করছে, ভাঁকিনীরা! উৎকট চিৎকার 



১০ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ! 

করে নরমাংস খাচ্ছে । সেই শমীবৃক্ষের পাতাগুলো আগুনে ঝলসে 

যাচ্ছে লক্ষ্য করলেন তিনি । শমীবৃক্ষে ঝুলন্ত শবটিকে দেখেই তিনি 

বুঝলেন বেতাল এর মধ্যেই আশ্রয় করে আছে । তিনি দেখলেন শবটি 
গাছে দড়ি দিয়ে বাধা আছে, শবটির মাথা নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে । 

তিনি তখন নির্ভয়ে গাছে উঠে শবের দডি কেটে দিলেন । শবটি নীচে 

পড়ে গিয়ে কামনার রোল তুলে চারিদিক সরব করে তুলল। শবের 
এই বিন্ময়কর কানন! শুনে রাঙ্গা গাছ থেকে নেমেই তাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “ক ব্যাপার! তুমি কে? এইভাবে তোমাকে গাছে 

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল কেন ? তুমি কীদছই বা কেন?” বিক্রমাদিত্যের 

কথার কোন উত্তর না দিয়ে শবটি মাও রহন্য স্থষ্টি করে খিলখিল 

করে হাসতে লাগল । রাজা শবটির বিচিত্র ভৌতিক আচরণ দেখে হত- 
বুদ্ধি হয়ে গেলেন। এই সুযোগে শবটি গাচ্ছে উঠে দড়ি দিয়ে নিজেকে 

বেঁধে আবার মাথা ন*চে রেখে ঝুলে থাকল গাছের ডাল থেকে । 

রাজা কিছুক্ষণ পর সম্বষিৎ ফিরে পেয়ে দেখলেন শবটি আবার গাছ 

থেকে ঝুলে রয়েছে । তিনিও মাবার গাছে উঠে দড়ি কেটে শবটিকে 
মাটিতে নামালেন! তাকে তিনি অতান্ত হাদ্রযনুরে জিজ্ঞেপ করলেন, 

কেন তিনি এরকম আচরণ করছেন। কিন্ত এবারও শবটি কেনি 

উত্তর দিল না। তখন বিক্রমাদিতোর বোধোদয় হয় যে এই শবেই 

অন্তরা বয়ছে বেতাল, তেলীর ঘরে জন্মে ভাগাযগুণে যে "রাজা 

হয়েছিল, যক্ষের বণিত সেই রাজা চন্দ্রভাম্ুই এই ৰেতাল। এই 

বোধও রাজার হল, যে কুস্তকারের কথা যক্ষ বলেছিল, সাধন বলে ষে 

সিদ্ধকাম যোগী হয়ে রাজা চন্দ্রভান্ুকে হত্যা করেছিল, সেহ হল 

এই সন্ন্যাসী । 

বিক্রমাদ্দিতায এবারে সন্নাসীর পুধ-নির্দেশ অনুযায়ী বেতালকে 
কীধে তুলে সন্ন্যামীর যোগস্থলের দিকে রওনা হলেন। সন্ন্যাসীর 
অভিপ্রায়মত বিক্রমাদ্দিতাকে সারাটা পথ মৌনাবঙম্বন করে চলতে 

হবে। বেতালকে নিয়ে রাজা মাঝপথ পর্যন্ধ এলে আকম্মিক 



পুর্বকথা ১১ 

সচকিত হয়ে বেতাল রাজাকে স্রিজ্বেদ করলেন, “তুমি কে? আমাকে 

তুমি কোথায় কি কারণে নিয়ে যাচ্ছ ? রাভ। উত্তর দিলেন, 'আমি 

বিক্রমাদিত্য, শাস্তশীল নামে এক যোগীর নির্দেশ অনুযায়ী আমি 

তোমাকে তার আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছি বেতাল তা শুনে সমস্ত 
ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করলেন, রাজাকে অবশ্ত তিনি কিছুই বুঝতে ন' 
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দিয়ে বললেন, “মহারাজ, মু, নিবৌধ, আর অলস প্রকৃতির লোকের। 

কেবল নিদ্রায় আলন্তে ও ঝগড়া বিবাদে দিনাতিপাত করে, কিন্তু সং 

বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সদালাপ ও সদাচারণ, শান্ত্রালোচনা ও 

সংকর্মের মধ্য দিয়ে জীবননির্বাহ করেন। সুতরাং সমস্ত পথ মৌন 
ন। থেকে সং আলোচনা কঠাই শ্রেয় হবে আনাদের কাছে। 

মহারাজ, আমি বাকি পথটায় এক একটি করে কাহিনী বলে 

মাব। আর প্রতিটি কাহিশ। শেষে আমি তা থেকে একটি করে প্রশ্ন 
করব। যদ্দি তুমি প্রাতগেত্রেই গার যথাযথ উত্তর দিতে পার, 
তাহলে মামি প্রতিবারই গাছে 'ফরে যাব। তোমাকেও বারে বারে 

আমাকে গাছ থেকে নিয়ে মাসতে হবে। আর যদি রাগ্জী, আমার 
প্রশ্নোত্তর দিতে ভুমি অপারগ হও, তাহলে জেনে রেখ, তোমার 

বুকের প্রা ভেঙ্গে গুড়ে দেব |, 

বেতালের কথায় রাজী না হওয়ার আর কোন উপায়ই থাকল 
নারাজার। তিনি বেতালকে কাধে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন 

শশানে সন্াসীর আশ্রমের উদ্দেশে ; বেতালও তার প্রথম উপাখান 

শুরু করল। একে একে পঁচিশটি উপাখান শোনাল বেতাল 

রাজাকে । রাদ্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেতালের প্রশ্বের যথাযথ উত্তর 

দিলেন। এক একটি উপাখ্যান শেষে বিক্রমাদ্দিত্যের কাছ থেকে 

নিক্গের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শমীবৃক্ষে উঠে গিয়ে তার 
ডাল থেকে ঝুলে পড়ে। প্রতিজ্ঞাবন্ধ বিক্রমাদিত্য প্রতিবারই 

শমীবৃক্ষ থেকে বেতালকে কীধে তুলে আবার ধ্যানরভ সম্ন্যাসীর 
উদ্দেশে শ্বশানের দিকে রওনা দেন। পঁচিশটি উপাখ্যান থেকে 

দেওয়া! সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেল যখন বেতাল বিক্রমাদিত্যের 

কাছ থেকে, তখন বেতাঙ্গ তার কি অশেষ উপকার করল, বেতালের 
পঁচিশটি উপাখ্যান উপস্থ'পন করার পর শেষে তা বল। হল। 



প্রথম উপাখ্যান 

বারাণসীর রাজা প্রতাপমুকুটের প্রিয়পুত্র বগুমুকট একদিন তার 
বন্ধু মস্ীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের পথে ঘোড়ার পিঠে চড়ে 

শিকারে বেরিয়েছিলেন। গহন জঙ্গলের ভিতরে এক দীঘির 

পাড়ে এসে পড়লেন তার দুজনে । বক, চক্রবাক, চিল পাক খেয়ে 

খেয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে মাছ শিকারে ; হাঁসের দল কেলি করে চলেছে 

জলে। দীঘির পাঁড় বরাবর সারিবদ্ধ নান! জাতীয় ঘুল-ফল গা 

দীথিটিকে ঘিরে স্থ্টি করেছে এক রম্যশ্যাম পরিবেশ । ঠাগ্ডা ফুরফুরে 
হাওয়। আর তাঁর সঙ্গে ভেসে আসা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ এই সিগ্ধ 

ছায়াঘন পরিবেশকে আমোদিত করে তুলেছে । জঙ্গলের মধ্যে এমন 

একটি মনোরম জায়গা পেয়ে রাঙ্গকুমার আর তাঁর বন্ধু ঘোড়। থেকে 

নেমে পড়লেন। ঘোড়াটিকে একটি বকুল গাছের সঙ্গে বেধে রেখে 

তারা দু'জনে দীঘিতে স্লান করে দীঘির অদূরেই মহাদেবের এক মন্দিরে 
পৃ] দিলেন নিষ্ঠাসহকারে। মন্দির থেকে বেবিয়েই তাঁর দেখলেন, 
সেখান থেকে অল্পদূরে অবস্থিত অপর একটি শিবমন্দিরে পুক্জা দিয়ে 



১৪ বিক্রমাদ্দিত্য ও বেতালের গল্প কথ! 

এক রাজকুমারী তার সহচরীদের নিয়ে বিপরীত দিক দিয়ে তাদের 

দিকেই আঁসছেন। ছুপক্ষেরই চলার গতি শ্লথ হয়ে গেল। যতই 
কাছাকাছি এল পথে ভারা পরষ্পরে, রাজকুমারীর সৌন্দর্যে মোহিত 

হয়ে গেল রাক্কুমার--যতক্ষণ পার! বায়, রাজকুমারীর দিকে অগলক 

তে চেয়ে থাকেন তিনি । রাঞ্জকুমারীও রা্কুমারকে আড়চোখে 
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দেখে বিমুপ্ধ হয়ে গেলেন তার সুদর্শন কান্তি দেখে । ছুজনেই অল্পক্ষণ 

চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেলেন । রাজকুমারী ভার মনের ভাব অব্যক্ত- 

ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে নিজের মাথার ওপনে রাখা পদ্মফুলটিকে ভন 
হাতে তুলে নিয়ে কানে ছু ইয়ে মেটিকে দা দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে 
পায়ের তলায় ফলে দিলেন * পরক্ষণেই ফুলের ছেড়া "পরিগ্জলিকে 

হাত তাড়িয়ে মাটি থেকে তুলে নিঙগের বুকের কাছে এনে রাজকুমারের 
দিকে মুচুর্ত-সময় সলজ্জ দৃষ্টিপাত করেই সহচবীদের সঙ্গে ক্রেত চলে 
গেলেন রাছকুমারের পি ছভিয়ে। 

রা্কুনা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে রাজকুমার ত্রস্তরমুকুট মন্ত্রী- 
পুত্রকে বললেন, রমণী কেন রাজকুমারীই হবে। ধমণীটিকে 
প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই ভার গতি অনুরাগ জন্মেছে তার একথা মন্ত্রী 

পুত্রের কাছে অকপটে প্রকাশ করলেন তিনি । বন্ধুকে বললেন, এ 

রমণীকে তিনি বিবাহ করবেনই, ওকে ছাড়া তিনি জীবনে সুখী হতে 

পারবেন না। 

ব্রজ্মুকুট রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে ম্বাভাবিক জীবনযাতা ছেড়ে 

বিভোর হায় কেবলই সেই রুমনীরই কথা চিন্তা করতে লাগলেন । 

শেষে অস্থির অধীর হয়ে তিনি রাজকুমারীটির একটি প্রত্িযুতি এঁকে 
সেই ছবিটির সামনে বসে প্রেয়সীর ধ্যানমুততির কল্পনায় প্রাণমন ঈপে 
দিয় নিবিষ্ট হয়ে রইলেন দিনরাত । তার পিতা প্রতাপমুকুট তার 
এই অবস্থা দেখে তিরস্কার করলেন তাকে; কিন্তু তাতেও রাজ- 

কুমারের ভ্রুক্ষেপ নেই কোনো । 
ম্ত্রীপুত্রও এসে তাকে নানা উপদেশ দিয়ে তার এই অহেতুক 

চিন্তাভাবনার জন্তা ভৎসনা করলেন, কিন্তু রাজকুমীর অবিচল, সেই 

রমণী ছাড়া তার আর কোন চিন্তা নেই। তখন মন্ত্ীপুত্র বুঝলেন 
রাজকুমারকে এই অবস্থায় ভন! কর। বা উপদেশ দেওয়া নিরর্থক । 

রাজকুমার তাকে বললেন, যে ভার জীবনের স্ৎছুঃখ মঙ্গলামঙ্গল এখন 

সবই সেই রাজকুমারীকে ঘিরে ; তাঁকে জীবনপঙ্গি নীরূপে পেলেই তার 



১৬ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

ভীবন স্বাভাবিক হবে, নচেং নয়। তিনি বন্ধুর কাছে এই অভিপ্রায় 

খ্যত্ত করলেন যে যদ তিনি রাজকুমারীকে পত্সীরূপে ন। পান কাছে, 

ভাহলে নির্ঘাত দ্দীবন বিসঙ্ভন দেবেন। তা! শুনে মন্ত্রীপুত্র বুঝলেন 

বিষয়টি বহুদূর গড়িয়েছে । এই অবস্থায় রাজকুমারকে সাহায্য করাই 

বুদ্ধিমানের কাজ হবে তার; তিনি রাজকুনারকে জিজ্ছেন করলেন 

রাজকুমাপী কি তার প্রতি কোন অনুবাগের ভাব দেখিয়েছিল। 

রাজকুমার তখন পদ্মফুল নিযে রমণীটি যে ইঙ্গিতবচ কাক্র করেছিল 

ভার কথা বললেন । মন্্ীপূত্র সেই সন্কেতের তাঁৎপর্য উপলন্গি করতে 

পারছেন । রাজ্কুমারকে বললেন তিনি, বাঁগকুমারীটির নামধাম কি 
ত1 জানতে পেরেছেন এই সঙ্কেতের মাধ্যমে । তিনি রাজকুমারকে 

কথ! দিলেন যে অলদিনের মধোই রাদ্ছকুমারীটির সঙ্গে তার মিলন 

ঘটিয়ে দেবেন। মনের ছ্রোর ছাঁচা ধৈর্যহীনতায় ও ব্যাকুলতায় 
অভীক সিদ্ধি হয় না, নৈর্য ধ'রণ করলেই ঈপ্নিতবন্ত লাভ করা যায়-_ 
রাজকমারকে মন্্রীপুত্র স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে রাজক্তমারের 

কৌতুহল চরম পর্ধায়ে উঠেছে, বদ্ধুব কাছ থেকে জানতে চাঠল্সেন, 
রাজকুমারী যে সঙ্কেত করেছিলেন তার ভাৎপর্য। মন্ত্ীপুত্র রা" 
কুমারের কৌতুহল নিবারণ করে বললেন যে রাজকুমারী মাথা থেকে 

পল্পকুণ নামিয়ে কানে ছুয়েছিলেন, এর অর্থ তিনি কর্ণাটন্গরের 
রাজকুমবী। দাত দিয়ে ফুলের পাপড়িঞুলি ছিডেছিলেন তিনি, 
এই শক্ষেতের দ্বারা বলতে চেয়েছিলেন, ভিনি দস্তবাট রাক্ষার 

কন্ 1 পাঁয়েহ তলার পের পাপড়িগুলি ফেলে দিয়ে জানাতে 

চেন়েছিলেন যে হার নান পল্যালত)। বুকের কাছে ছেড়া 

পাঁপটিগুলি ভুলে বোঝাতে চেয়েছলেন যে রাছকুমার তার 

হাদেশ্র | 

মন্তাপুত্রের কাছ থেকে রাজকুমারীর সক্কেতের এই ব্যাখ্যা শুনে 
রাজকুমার আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠুলন। তিনি বন্ধুকে প্রস্তাব 
দিলেন রাজবমারীর উদ্দেশে তক্ষুনি রওনা দেওয়ার বন্ধুও রাজী 



প্রথম ভপাখ্যান নি 

হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুজনে সুসজ্জিত ও সশস্ত্র হয়ে 

ঘোড়ার পিঠে চড়ে কর্ণাটনগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ! কর্ণাটনগরে 
এসে রাজবাটির কাছে দেখলেন, আপন গৃহদ্বারে এক বৃদ্ধ! বসে 

আছেন। তাকে দেখেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তার! বললেন, 

“দিদিনা আমরা ব্যবসায়ী লোক, বাণিজ্য করতে এসেছি এই নগরে; 

আমাদের মালপত্র পিছনে পিছনে আসছে । আমর! এখানে এখন 

বাসার খোক্ষে ঘুরছি ; যদি আমাদের জন্য এখানে কোন বাসস্থানের 
ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, আমরা] অশেষ কৃতক্গ থাকব আপনার 

কাছে।” বৃদ্ধা তাদের সন্ত্ান্ত চেহারা ও পরিপাটি বেশভূষ! দেখে 

স্বতঃস্ফুর্তভাবে বললেন তাদের, তারা তার বাড়িতেই শ্বচ্ছন্দে থাকতে 
পারেন। রান্রকুমার ও মন্ত্রীপুত্র বৃদ্ধার কাছে অশেষ কৃতঙ্জত। জানিয়ে 
তার বাড়ীতেই আশ্রয় নিলেন । 

বৃদ্ধাকে জিদ্ছেল করে জানতে পারলেন তারা, বৃদ্ধার এক পুত্র 

রাঁজপরিধারের কমচারী। তিনি নিজেও রাজ-পরিবারের নিমক 

খেয়েছেন, রাজকুমারী পদ্মাবতীর ধাত্রী ছিলেন তিনি, এখন বৃদ্ধ 
হয়েছেন বলে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তিনি 

ধাত্রীর কান্র ছেড়ে দিলেও রাজ্বা এখনও তার জীবনধারণের যাবতীয় 

ব্যয় বহন করেন। রাজকন্তা| তাঁকে খুবই ভালবাসেন বলে তিনি 
রোভ্ই একবার করে তাকে দেখতে যান বললেন। কথ শুনে 

ছুজনেরই মনে খুব আনন্দ হল; রাজজকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগের 
একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে বুঝলেন তারা । রাজপুত্র বৃদ্ধাকে বললেন, 
পরদিন যখন তান রাজকন্তার কাছে যাবেন, তখন তার মারফত 

একটি খবর রাজকন্তাকে দেবেন তিনি । বৃদ্ধা বললেন, যর্দি সেরকম 
জরুরী কিছু খবর থাকে তাহলে এই মুহুর্ঠেই তিনি রাজকন্তাকে তা 
জানিয়ে আসতে পারেন। রাজকুমার বৃদ্ধার মুখ থেকে এই কথ! 
নে খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন, এখনই ষদ্দি সে খবর তাকে দিতে 

পারেন, তাহলে খুবই উপকার হবে তার। তিনি রাজকন্যাকে এই 

২ 



১৮ বিক্রমাদিত্য ও বেতালেব গল্পকথ! 

কথ। বলতে বললেন যে গত শুক্লাপঞ্চমীতে জঙ্গলের ভিতর দীঘির 

পাড়ে যে রাজকুমারকে তিনি দেখেছিলেন, সে তার সঙ্কেত অনুসারে 

এই নগরে এখন উপস্থিত হয়েছে । 

বৃদ্ধা তখুনই লাঠি ভর দিয়ে প্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যার সামনে 

ট্রপস্ত্িত হলেন । রাক্রকন্বা। একাকী বসেছিলেন তার নির্জন ঘরে। 

রাজকন্যা তাঁর পুরোনো ধাত্রীকে দেখেই তাকে সমাদরে বসিয়ে 

দ।নতে চাইলেন টার শাবীরিক কুশল । বৃদ্ধা তাকে বললেন, ভালই 
'আছে সে। তারপব 'একট থেমেই বৃদ্ধা বললেন, গ্যাখ মা, শিশু 

বয়স থেকেই ভোঁগাকে আমি মানুষ করে এসেছি । এখন তুমি 

বিবাহযোগ্যা। আমার এখন একান্ত অভিলাষ যে তুমি এবারে 

সংপাত্রের সঙ্গে গাটগুড়া বাধ, তোমার বিবাহিত সুখী জীবন দেখে 
যেতে চাই আমি।' ভূমিকাটি সেরেই বৃদ্ধা এবার কাজের কথাটি 
পাড়লেন। বুন্ধা বললেন, গত শুরাপঞ্চমীন্ত তুমি জঙ্গলের ভিহরে 

দীঘির পাড়ে যে নাঁনকুমারের ঘন চুরি করেছিলে, আমার গুহে 
অতিথি হয়ে এসেছে সে। তোমাকে তিনি এই কথা বলতে বলেছেন 

যে, কমল-সঙ্ষেত দ্বার! তুমি যা! প্রকাশ করতে চেয়েছিলে, তাতেই 

সাড়। দিয়ে এসেছেন তিনি এই নগরে, তোমার পুরোনো এই ধাত্রীর 

গুহেই প্রতীক্ষ। করছেন তিনি। আমিও বলছি তোমাকে, এই 
রাজকুমার প্রকৃতই তোমার উপযৃক্ত পাক্র। তুমি যেমন রূ“বতী ও 

গুণবতী, মেও তেমনি রূপবান ও গুণবান, রাজযোটকই বটে । 

ধাত্রীর লব কথা শুনে রাজকুমারী উদ্মা প্রকাশ করে হাতে চন্দন 
লেপে ধাত্রীর ছুঈ গালে ছুটি চড় বসিয়ে দিলেন। হতবিহ্বল হয়ে 

গেলেন ধাত্রী। আর কোনো কথ। বলার সুযোগ ন দিয়ে অস্তঃপুর 
থেকে বের করে দিলেন রাজকন্যা তাকে । অত্যন্ত মনঃন্ুপ্ধ হয়ে 

ফিরে এলেন ধাত্রীটি রাজকুমারের কাছে । ধাত্রীর মুখ থেকে রাজ- 

কন্যার রড আচরণের কথ। শুনে রাজকুমারের মুখ কালে। হয়ে গেল 

গভীর বিষন্নতায়। একটুক্ষণ পর নিজেকে কিছুটা! সামলিয়ে নিয়ে 
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বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে বললেন তিনি, “আমার মনের আশা মনেই থেকে 

গেল। মনস্কাম পূরণের সব সম্তাবনা শেষ হয়ে গেল। না হলে, 
যদি অন্ুরাগের সপ্ধারই হত রাজকন্যার মনে, ধারীক ভিরঙ্গার করে 

বিদায় করে দেবে কেন সে।, মন্ত্রীপুত্র শুনে বললেন, “রাজকন্যার 
এই আচরণের মমার্থ বুঝতে না পেরে অযথা তুমি হতাশ্বাস হয়ে 

পড়ছ । চন্ষনসিক্ত দশ আঙ্গুলের ছাপ এই ইচ্গিহেই দেয় যে 
গুরুপক্ষের আর দশদিন অবশিষ্ট আছে । আক্ষ থেকে দশদিন পরে 

কুষ্পক্ষে তোনার সঙ্গে রাজকন্থার সাক্ষাৎ হবে 
শুরুপক্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন ধাত্রী 

রাজকুমারীর কাছে গিয়ে রাক্কুমাবের অভিলাষ জানাল । ধাত্রীর 
উপর 'অমন্তষ্টির ভাব দেখিয়ে রাদ্ছকুমারী তাকে আলঙো করে 

গলাধাক্কা দিয়ে অন্তঃপুরের খিডকীর দর! দিয়ে বার করে ছিলেন। 
ধাত্রী বিমধমনে এসে প্রীদ্বকন্যান হাতে কিভাবে তাকে অপমানিত 

হতে তয়েছে ভার কথা বলল রাদকুমারকে। বাক্ষকুমার বিফল 

মনোরথ হয়ে দীর্ঘশ্বান ফেললেন । মন্ত্রাপুর রাঙ্গকুমারকে নিরাশ 

হতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, এতো শুভসঙ্কেত : রাজকুমারী 

নিজেই বাকুল তোমার সঙ্গে দেখা করতে । ধাত্রীর গলায় হাত দিয়ে 
রাজকন্যা পদ্মাবতী তাঁর প্রশস্ত হদয়েরই পরিচয় দিয়েছেন । ধাত্রীকে 
খিডকীর দরজা! দিয়ে বার করে দিয়ে তিনি রাদ্রকুমারকে আজ রাত্রেই 

'ধ খিড়কী দিয়ে অস্তঃপুরে তার কাছে যাওয়ার সঙ্কেত জাণিয়েছেন। 
রাজকুমার ব্রস্রমুকুট বন্ধুর এই কথা শুনে আনন্দে উচ্ছৃদিত হয়ে 
উঠলেন, অধীর আগ্রহে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষ। করে থাকলেন। 

নূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে রাজ-অস্তঃপুরের 
খিড়কীতে উপস্থিত হলেন। মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে সেখানে 

পৌছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। রাজকুমার খিড়কীর দরজা দিয়ে 

প্রাসাদে ঢুকেই দেখেন রাজকুমারী তার জন্য অপেক্ষা) করছেন । 

দুজনে ছুজনকেই দেখেই আনন্বমগ্ন হলেন। রাজকুমারী ঈশার! করে 
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রাজকুমারকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন; রীজকুমারীর ঘরে তার সারা 

ছাড়া আর কারোরই প্রবেশীধিকার ছিল না। সুশোভিত স্বর্ণপালক্কে 

রাজকুমারকে বসিয়ে নিজেরই সঞ্চয়িত মালতীফুল দিয়ে নিজের 

হাতে গাথা ফুলমাল। পরিয়ে দিলেন রাজকুমারের গলায় তিনি! 

তালপাতার পাখা দিয়ে রাজকুমারকে হাওয়া দিতে লাগন্েন। 

রাজকুমার রাজকন্যাকে হাওয়া কবতে দেখে খুবই অন্বস্তি বোধ 
করলেন । তিনি রাজকুমাবীকে তালপাতার পাখাটি নাঁড়তে বারণ 

করে বললেন, “তামার এই সুন্দর করপল্পব ফুলের চেয়েও কমনীয়, 

এই হাতে তালপাতার বৌটা ধরা মানায় না; বরং তাঁলপাতার 

পাখাটিকে আমাকেই দাও । আমিই তোমার সেবা করে ধন্য হই ।' 

রাজকুমারের এই কথা শুনে রাজকুমারীর এক সহচরী পাখাটি নিযে 

হাওয়! করতে লাগলেন । তারপর রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরী- 

দের সাক্ষী করে গান্ধবমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহমুষ্ঠানের 
শেষে সহচবীরা নবদম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। 

পরদিন ভোরবেলায় রাজকুমার ঘৃম থেকে উঠেই মন্ত্ীপুত্রের কাছে 
যাওয়ার অভিপ্রায় জানালেন রাজকুমারীর কাছে। রাজকুমারী 

স্বামীকে অভয় দিয়ে বললেন যে তিনি তার ঘরে নিশ্চিন্তে থাকতে 

পারেন, কেননা, তাঁর ঘরে সহচরীর! ছাড়া অন্ত কারোরই প্রবেশের 

অধিকার নেই | তা শুনে বেশ খুশী হয়েই রাজকুমার রাজ-অস্তঃপুরে 
শ্্রীর কাছেই থেকে গেলেন। 

ক্রমে একমান কেটে গেল। এবারে রাজকুমার স্থিরচিত্ত হলেন 
যে তিনি মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা করবেনই । মন্তরীপুত্রের বুদ্ধি ও 

বিচক্ষণতাঁর জন্যেই রাজকন্যাকে সে লাভ করেছে । তার সঙ্গে এতদিন 

দেখ! করতে না! পারায় মন্ত্রীপুত্র নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে হীন ধারণা 
পোষণ করছে-_এ চিন্তা তার মধো এল। কিন্ত রাক্তকগ্ঠা তাকে 

কিছুতেই একদ্দিনের জন্যও ছেড়ে থাকতে চান না! শেষে একদিন 

রাজকুমারকে অত্যন্ত মনমরা অবস্থায় মাথ। গুজে বসে থাকতে দেখে 



প্রথন উপাখ্যান ২১ 

তার স্ত্রী বললেন তাকে, “সত্যিই, আমি অন্যায় করেছি তোমার 
বন্ধুর কাছে তোমাকে যেতে ন! দিয়ে। ষার বৃদ্ধি-পরামর্শ ও 

বিচক্ষণতার ভম্য তুমি আমাকে বিবাহ করতে পেরেছ, অৰিচারই 

করেছি আমি তার প্রতি। তুমি আমার জন্যেই তার কাছে অপরাধী 
হয়ে থাকবে; অকৃতচ্ঞতার মত অপরাধ মার কিছু নাই। সেজন্তে 

আমি তোমার কাছে খুবই লঙ্জিত এবং স্বভাবতই বেশ বিভ্রতবোধ 

করছি । যাই হোক, এখনও নার প্রতিবিধানের উপায় আছে। 

আমি নিজের হাতে কিছু মিষ্টি তৈরি করেছি । তুমি তানিয়ে 

তোমার বন্ধুর কাছে আন্বই যাবে, তার সঙ্গে দেখা করতে দেরী হওয়ার 

জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। তার সঙ্গে কথাবাঙা বলে আঙ্মই 

ফিরে আনবে তুমি আমার কাছে । হা! 'মার একট কথা । তুমি 

একট। মিষ্টি অন্তত তাকে খেতে বলবে তোমার সামনে! আমার 

হাতে তৈরি মিষ্টি কিরকম হয়েছে জেনে আসবে তার কাছে ।? 
স্বার্মীর সঙ্গে যে মিষ্টি রাঞ্ছকুমারী পাঠিয়েছিলেন মন্তীপুত্রের জন্ 

ভাতে তিনি বিষ মাখিয়ে রেখেছিলেন। রাজকুমারী পদ্মাবতীর 
এই ধারণ! হয়েছিল যে এই গোপন বিধাহের পিছনে যে রহন্ত-স্ৃত্র 

ছিল তা তার স্বামীর বন্ধু মস্তীপুত্র উদ্ধার না করলে রাঞকুমারের পক্ষে 
এগোনে! সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই এই বিবাহের ব্যাপারে মন্্ীপুত্র 
তার কৃতিত্বের কথা তার বন্ধুমহলে নিশ্চয়ই বলবেন বিশদভাবে এবং 

পরিণামে চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে যবে তার কলম্কের কথা রাজ্য জুড়ে। 

তাই মন্ত্রীপুত্রের জন্ত পাঠানো মিষ্টিতে তিনি ব্যি মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন । 

বারাণসীতে গিয়ে রাঙ্রকুমার বজ্মুকুট মন্ত্ীপুত্রের সঙ্গে দেখ! 

করে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে তার সঙ্গে দেখা করতে কিছু দেরী 

হয়ে গেল। বন্ধু যেন তাকে ভুল না বোঝেন, বিনস্্র সুরে বললেন 

বন্্রমুকুট। তার স্ত্রী তাকে ছাড়তেই চাইছিলেন না, বজ্জগুকুট 

জানালেন বন্ধুকে-যখন তার স্ত্রী জানলেন যে মন্ত্ীপুত্রের বুদ্ধি ও 
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বিচক্ষণতার অন্য তাদের ছুজনের মিলন সম্ভব হয়েছিল, তখন তিনি 

তাকে পাঠালেন মন্তরীপুত্রের কাছে মিষ্টান্নসহ ৷ রাজকুমার বন্ধুকে তার 
স্্রীর দেওয়। মিষ্টি খেতে বললেন । তিনি তাকে জানালেন, তার স্ত্রীর 

অভিপ্রেত, কৃতজ্ঞতান্বরূপ প্রদত্ত তারই হাতে বানানো মিষ্টির শিল্প- 
নৈপুণ্য মন্ত্ীপুত্র কিরকম তারিফ করেন শোনা । 

রাজকুমারের বন্ধুবর সব শুনে ও দেখে বললেন, “ভুমি আমার জন্য 

কালকুট এনেছে নিজেরই অজ্ঞাতে। এট! খুবই সৌভাগোর বিষয় 
যে তুমি এই মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ কর নি; তা করলে ভোমার মৃত্যু 

অনিবার্য ছিল। তুমি খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ, রাজকুমার : 

কার কি মনের ভাব বুঝতে পার না, স্বেচ্ছাচারী রমণীর আপন 
প্রিয়তম পুরুষের প্রিয়পাত্রের প্রতি বিছেষপরায়ণ হয়। স্থতরাং 

তুমি তাকে আমার »ম্পে সপ্রশংস কথ। বলে সঙ্গত কাজ কর নি।' 

বজ্রমুকুট ব্ুর এই কথায় ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারলেস না। তিনি 
বললেন বন্ধুকে, “তোমার একথা খুবই আপত্তিকর । যাকে আমি 

ধমসাঙ্গী করে গান্ধবমতে বিয়ে করেছি, তার সম্পর্কে এজাতীয় কথ 

বলে তৃমি তার চরিত্রের তো। অপধশ করলেই, এতে আমারও অপবা! 

হল। স্ুকুমারমতি রাজকন্যাটির সহ্াদয় স্বভাবের কথ ভুমি কিছুই 
জান না। তোমার প্রাণনাশের জন্বা সে শ্লীতির নিদর্শন স্বরূপ 

তোমাকে পাঠানো মি্টামের অঙ্গে বিৰ মিশিঠেছে, একথা বললে 

তুমি কিভাবে ! আমার নিষ্পাপ স্ত্রীর উপর অপরাধের কলঙ্ক চাপিয়ে 

তুমি আমার শক্রতাই করলে । তার প্রমাণ আমি দিচ্ছি। এই 
ঘরের বিড়াললটিকে একটা মিষ্টি খাইয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তুমি 
কতট! খল প্রকৃতির মানুষ ।' কথ! শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই 

মন্ত্রীপুত্র বিড়ালটিকে একটি সন্দেশ খেতে দিলেন । বিড়ালটি জলজল 

চোখে গপ করে সন্দেশটি খেয়ে ফেলল! সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বান্ত 

ব্যাপার! যন্ত্রনায় কু'কড়ে উঠে বিড়ালটি মার! গেল! 

এই দৃশ্বা দেখে রাজকুমার বজ্তুমুকুট আর্তনাদ করে বলতে 
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লাগলেন, এই ছলনাময়ী রমণীর সঙ্গে আমি আর ঘর করব না । 

এর সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেব! বন্ধু, তুমি আমার 
প্রকৃতই হিতাকাজঙ্গী, তোমার কথা আমি প্রথমে বিশ্বাম করতে পারি 

নি। তোমাকে অনেক কট্রকথ। বলে ফেলেছিলাম, আমাকে তুমি 

ক্ষমা র। শ্ত্রীকে আমার পরিত্যাগ করতেই হবে। রাঞ্জকুমারকে 
আর কথা বলতে না দিয়ে মন্ত্রীপুত্র বললেন, পরিত্যাগ করার কথা 

এখন থাক্ তার চেয়ে বরং একটা কাজ কর। তুমিস্ত্রীর কাছে 
ফিরে যাও । তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তার সঙ্গে খুবই সদয় 

ব্যবহার করবে! তুমি তাকে বলবে যে মিষ্টান্ন খাওয়ার অব্যবহিত 
পরেই মন্তীপুত্র অচেতন হয়ে পড়ে । তার জ্ঞান ফিরবার অপেক্ষায় 

আমি কিছুক্ষণ ছিলাম সেখানে, কিন্তু তোমার কথা মনে হওয়ায় 

আমি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলাম না। তোমাকে একমুহু 

ন1 দেখলে প্রাণ ছটফট করে, তাই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। 

কখনই আর /ছড়ে থাকব না তোমাকে । এইসব মন ভোলানো 

কথা বলে স্ত্রীকে, সারাদিন তার কাছে কাটাবে । রাত্রে ঘুমোবার 

ম্য তোমরা যখন বিদ্বানায় শোবে, তুমি জেগে থাকবে, তোমার স্ত্রী 

বখন গভীর নিদ্রাচ্ছম্ম হবে তখন তার গা থেকে সব গহন খুলে নিয়ে 

একট! পোটলায় বাঁধবে আর তার বাম জঙ্ঘায় একটা ত্রিশূল চিহ্ন 

এ'কে দিয়ে পৌটলাটি নিয়ে চলে আসবে আমার কাছে। রাজকুমার 
মন্্ীপুত্রের পরামর্শমত কাজ হাসিল করে ফিরে এলে তাকে নিয়ে 
মন্ত্রীপুত্র কর্ণাট নগরে এক শ্মশানে এসে সন্ন্যাসীর বেশ পরলেন, 
রাজকুমারকেও সন্গ্যাসীর বেশে সাজালেন। মন্ত্রীপুত্র নিজেকে 

গুরু এবং রাজকুমারকে শিষ্য হিসাবে পরিচিত করালেন শ্মশানবাসী 

সন্ন্যাসী-যোগীদের কাছে। গহনার পুটলিটি রাজকুমারকে দিয়ে 
মন্ত্ীপুত্র তাকে শহরে বিক্রি করে আসতে বললেন। আর এও বলে 

দিলেন, যদি তাকে কেউ গহন1 চোর হিসেবে সাবানস্ত করে, তাহলে 
তাকে যেন শ্মশানে তার কাছে নিয়ে আস। হয়। 
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ছদ্াবেশী রাজকুমার সেই অলঙ্কারের পুটলি নিয়ে রাজপ্রাসাদের 

কাছে এসে এক হ্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কারগুলি বার করে বিক্রির 

অন্য দেখালেন। অলঙ্কারগুলি দেখার পর ম্বর্ণকারের কেমন যেন সন্দেহ 

হল। রাক্গকন্ঠার জন্যে তে পে কিছুদিন আগে এইরকম অলঙ্কার 

বানিয়ে দিয়েছিল । সে চিন্তা করে কুল পেল না, এই বিদেশী 

লোকটি, তায় আবার সন্গ্যাসী, কোথা থেকে এসব সংগ্রহ করল। 

্বর্নকার তখন নিশ্চিন্ত হওয়ার জগ্ঠ তার কারিকএদের অলঙ্কারগুলি 

দেখিয়ে জিজ্ছেদ করল, এগুলো ভাদের বানীনে। কিনা । কারিকবেরা 

তা পরীক্ষা করে দেখে বলল, হা, ওগুলো তাদেহই বানানো । তখন 

ত্বর্ণকার ছদ্াবেশা রাহ্কুমারকে জিজ্ঞেস করল, রাঙ্কুমারীর এই 

অলঙ্কারগুলে! সে কোথ! থেকে পেয়েছে । নিশ্চয়ই সে চুরি করেছে, 

উত্তেজিত হযে বলতে লাগল সে, স্বর্ণ কারের চিৎকার টেচামেচিতে 

আশপাশ থেকে অনেক লোক এসে ভিড় করল দোকানে । ঘটনাটির 

কথা লোকমুখে নগরপালের কাছে পধন্ত নিমেবে পৌছে গেল। 

নগরপাল লোক পাঠিয়ে ছন্মবেশী রাজকুমার আর শ্বণকাংকে তার 

দপ্তরখানায় আনলেন । সেখানে ছগ্মবেশী রাজকুমারকে হছিজ্ঞাসাবাদ 

করে নগরপাল জানতে পারলেন, শ্মশানে অবস্থানরত এক সন্ন্যাস 

তার গুরু । গুরুদেবই শিষ্যকে পাঠিয়েছেন এই অলঙ্কারগুলিকে 

শহরে বিক্রি করতে । সঙ্গে সঙ্গে নগরপাল শ্মশান থেকে তার 

গুরুকে লোক দিয়ে আনিয়ে গুরু-শ্ষ্যকে ক্র্ণাটনগরের রাজা 

দন্তবাটের কাছে ধরে নিয়ে গেলেন। 

সন্্যাসীর জিম্মায় রাজকন্তার অলঙ্কারগুলি থাকার বাপারটি বেশ 

রহস্তজনক বলেই মনে হল রাজার কাছে । তিনি বয়ন্ক সন্গযাসীটি 

অর্থাৎ ছদ্মবেশী মন্ত্ীপুত্রকে সঙ্গোপনে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 

কোথায় তিনি এসব অলঙ্কার পেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 

“মহারাজ, কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রিতে ডাকিনীমন্ত্র জপ করেছিলাম । মঞ্ছের 

মহিমায় ডাকিনী ব্বযং আমার সামনে এপে উপহারম্বরূপ তার গায়ের 
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সমস্ত অলঙ্কার খুপে আমাকে দিয়ে গেছে । আমি আমার মন্ত্রসিহ্ধির 

প্রমাণস্বরূপ তার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশুলের চিহ্ন একে দিয়েছি ।' একথা 

শুনেই পদ্মাবতী সম্পর্কে রাজী সঞ্টিহান হয়ে উঠসেন। সঙ্গে সঙ্গে 

অন্তঃপুরে এসে মহিষীকে বললেন, 'গ্যাথ তো, মেয়ের বাম জঙ্ঘাতে 

কোন ঠিশুলের চিহ্ন আছে কিনা” মহিষী কিছুক্ষণ পর এসে 
রাজাকে বললেন, “হ্যা, আশ্চধের ব্যাপার 1 পদ্মাবতীর বাম ভজ্ঘাতে 

ত্রিশূলের একটা চিহ্ন রয়েছে |” এমন অঘটন যে ঘটতে পারে রাজার 

কল্পনার বাইরে ছিল। তিনি হত্তবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন । 

বিষয়টির কথা রাজ্যের লোকেরা জানতে পারলে অত্যন্ত লজ্জাকর 

ব্যাপার হবে তার কাছে বুঝলেন । এখন করবেন কী, ভাবতে লাগলেন 

রাজ । প্রাসাদ থেকে কন্যাকে বহিষ্কার করলেও সেটা অধনের 

কাজ হবে ভাবলেন। পরক্ষণে ঠিক করলেন, পণ্ডিতগমাজের শিরো- 

সণিদের ডেকে এনে তার্দের পরামর্শমত কান্ড করবেন-- শান্ত্রমিদ্ধ 
বিধান যা দেবেন তাঁরা তাই মেনে নেবেন । কিন্তু আবার ভেবে 

দেখলেন, শান্ত্রেই বল। হয়েছে ঘরের ছিদ্র বাইরে কোনভাবেই গুকাশ 

করতে নেই ; তাতে আরও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার ঘরের 

কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে দেশে । শেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সন্ন্যাসীটির 

পরামর্শ অনুযায়ীই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । 

অপরাধী স্ত্রীলোকটির কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত--সন্ন্যাসীকে 

জিজ্ছেস করলেন রাজা । জন্ন্যাসী কপটভাবে বিস্মিত হয়ে বললেন, 

'কেন আপনি একথ| বলছেন । রাজা তখন বললেন, অলম্কারগুলি 

তার কন্তার' কনার জভ্ঘ'ছেই ভ্রিশখুলের চিহ্ন রয়েছে । সন্যাসী 

মনে মনে হাসলেন, এব তো তারই সাজানো ব্যাপার । কিন্তু মুখে 

কোন ভাবান্ুর না এনে বেশ গ্ম্তীরভাবে রাজাকে বললেন ভিনি, 

স্রীলোক ও বালকেব্ন! অপরাধী হলেও তাদের গুরুতর শাস্তি দেওয়া 

মোটেই সমীচীন নয়। সকলের অজ্তান্তে পল্মাবতীকে গোপনে 

কর্ণাটন্গরের উপকণ্ঠে যে বনাঞ্চল আছে সেখানে রেখে আসলেই 



২ বিক্রমাদদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

চরম শান্তি হবে তার। এ ব্যাপারে সতর্কভাবে গোপনতা রক্ষা 

করলে রাছ্পরিবারের সন্ত্রমও অক্ষু্ থাকবে। 

রাঙ্জা সন্ন্যাসীর দেওয়া পরামর্শকেই সবিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে করে 
অন্ঃপুরে গিয়ে রাণীকে বললেন, পল্মাব্তী এখন অত্যন্ত অসং 
প্রকৃতির মেয়ে হয়েছে । তার প্রমাণ আমি পেয়েছি । ওকে আমি 

রাজপ্রাসাদ থেকে নিধাসন দিচ্ছি । রাঙ্জার এই ভয়ঙ্কর কথায় রাণী 

শিউরে উঠলেন, কিন্তু তিনি যখন রাজার মুখ থেকে সব শুনলেন তখন 

তিনিও কন্যার এই নিবাসনে সায় দিলেন । তখন প্রয়োদ্নীয় বাবস্থা 

গ্রহণ করে রাজকন্যার কাছে গিয়ে রারভ। বললেন, “ভামাকে এক 

জায়গায় যেতে হবে, তুমি প্রস্তত হয়ে নাও ।' পণ্মাবতা জ্রত প্রস্তুত হয়ে 

নিলেন । পালকী-বাহকেরা পঞ্মাবতীকে পালকীতে চডিয়ে পল্মাবতীর 

অদ্দান্তে তাকে নিয়ে নগরের পার্শ্ব তাঁ ভ্রঙ্গলে এক গাছের তলায় এনে 

নামল। পল্মাবতী হতবুদ্ধি হয়ে গেল. কেন পালক বাহকের। তাকে 
গাছের তলায় বসিয়ে চলে গেল কিছু বুঝতে পারল না সে। একটু 

পরেই জঙ্গলের নির্জন নিরাল। জায়গায় তার বেশ ভয় হতে লাগল । 

ভয়ে মাতক্ষে কান্না এসে গেল তার । হল্মাবেশ ছেড়ে রাঙ্কুমার ও 

মন্্রীপুত্র ঠিক সেই সময় আংস্মপ্রকাশ করলেন রাজকন্যার কাছে। 

পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন তারা । 
রাক্কৃমার মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ডাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পল্মাবতী 

ম্ত্রীপুত্রের মুখের দিকে তাকাতেই পারলেন না ঠিনি রাঞ্কুমারের 

কাছ থেকে সব শুনে বুঝলেন মিষ্টির সঙ্গে তিনি বিষ মিশিয়ে, 
দিয়েছিলেন যার জন্য, সে তো আসলে অকৃত্রিম বন্ধু তাদের ছুজনের। 

রাজকুমার ও মন্ত্ীপুত্র তাকে স্বতঃস্ফূর্ত মার্জনা করেছেন বললেন। 
তারপর পদ্মাবতীকে নিয়ে বাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্র বারাণসীতে ফিরে 
এলেন । রাঙ্গা প্রভাপমুকুট ও রানী মহাদ্দেবী পুত্র ও পুত্রবধূকে পেয়ে 

আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন । বারাণলীতে মহোৎসব অনুষ্ঠানের 

আদেশ দিলেন রাজা । 



প্রথম উপাখ্যান ২৭ 

আখ্যানটি শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমার্দিত্কে জিচ্ছেস 

করলেন, কর্ণাটনগরের রাজ। ও মন্ত্ীপুত্র (বারাণসী ) এই ছ্জনের 

মধ্যে কে দায়ী ও দোষী পদ্মাবতীর নিবাসনের জন্য । বিক্রমাদিত্য 

উত্তর দিলেন 'আমার মতে রাক্জা।” বেতাল কারণ জানতে চাইলে 

বিক্রমাদ্দিত্য বললেন, “আতভায়ীর বধে এবং অত্যচারীর প্রতি 

বিদ্রোহ দোষনীয় নয়। রাজকন্া মনত্ীপুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা 
করার চেষ্টা করেছিলেন। সে কারণে তাব নিবাসনের ব্যাপারে 

মনত্ীপুত্রের হাত থাকলেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু রাহ 

অজ্ঞাতপরিচয় এক বাক্তির বথায়, কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই, বিচার- 

বিবেচনা না করেই কন্যাকে নির্বাসন দিলেন এর ফলে রাজধর্মের 

বিরুদ্ধ কাক্ত করে তিনি পাপকাজই করেছেন । 



দ্বিতীয় উপাখ্যান 

যমুনার তীরে ভয়স্থল নগরে কেশব শঙ] নামে এক নিষ্ঠাবান 
ধামিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুমালতী নামে তার এক সুকুমারী কন্যা 

ছিল! কন্াটি বিবাহযোগ্যা হলে তার পিতা ও সহোদর ভাই পাত্রের 
সন্ধানে উদ্যোগী হলেন। 

কিছুদিন পর ব্রাক্মণ তার এক যজমানের পুত্রের বিবাহোপলক্ষ্যে 
কয়েকদিনের জন্য দূরে এক গ্রামে বন্ত্রমালটির বাড়ী গেলেন! তার 
পুত্রও অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে বসবাম করতে চলে গেল। ছুজনেরই 
অনুপস্থিতে একদিন এক সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমার কেশবের ঘরে অতিথি 

হয়ে এলেন । কেশবের স্ত্রী ব্রাহ্মকুমারটির বিগ্যাবত্বা ও রূপ দেখে 
ঠিক করলেন তাকেই জামাত। করবেন, অবশ্য য্দি সে সংশজাত হয় 
এবং এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হয়। 

আন্তরিক আদর-যদ্রসহ অতিথিসংকাৰ করে ত্রাহ্মণকুমারের 

কাছে ব্রাঙ্গনী তার কুলপরিচয় ভানতে চাঁইলে সধিনয়ে ব্রাহ্মণকুমার 

ভার বংশরিচয় দিলে ব্রাঙ্ষণী খুবই আনন্দিত হলেন তার সদ্বংশের 



দ্বিতীয় উপাখ্যান ২৯ 

কথা জেনে । তখন তিনি তার কাছে তার কন্তার সঙ্গে বিয়ের 

প্রস্তাব পাড়লেন । অপরূপ সুন্দরী ম্ধুমালতীকে দেখে ব্রাহ্মণকুমার মুগ্ধ 

হয়ে গিয়ে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন । ব্রাঙ্ষণের গৃহ প্রত্যাবর্তনের 

দিন পরস্ত সে ত্রাহ্মণীর অতিথি হয়ে থাকল । 

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ ও তার পুত্র একে একে গৃহে ফিরলেন। 

ছুক্রনেই মধুমালতীর জন্য একটি করে পাত্র নিয়ে এলেন । এদিকে 

ব্রাহ্মনীও এক পাণ্ ঠিক করে রেখেছেন । ত্রান্গণ তো মহ! প্রমাদ 
গুণলেন। তিনজন পাত্রকেই কথা দেওয়া হয়েছে, অথচ প্রয়োজন 

একজন পাত্রের--চিস্তায় চিন্তায় সাড়া হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ । 

ইতিমধো, এক মহা বিপদ ঘটে গেল কেশব শর্মার ঘরে । বিষধর 

এক সাপের ছোবলে মধুমালতী বাড়ীর উঠোনে অচৈতন্ত হয়ে পড়ে 

যায়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মেয়েকে জড়িয়ে কান্নায় 

ভেঙ্গে পড়লেন । তারপর ব্র'ক্ষণ নিজের কান্নার বেগ সামলিয়ে 

নিয়ে কয়েকজন সর্প বিশারদ বৈদ্ধাকে ডেকে আনলেন কন্যার আংরোগা 

লাভের জন্য । বৈদ্যর! মেয়েটির দেহ থেকে সাপের বিষ তোলার এন্ড 

শত চেষ্টা করেও কৃতকাধ হতে পারলেন না। তখন তারা কেশব 
বললেন--সাপটি এমন সময় মধুমালতীকে দংশন করেছে যে বার 

তিথি নক্ষত্রের দোষ পড়েছিল তখন। তার! নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন 

স্বয়ং ধ্থতরী এলেও এই মেয়েটির প্রাণরক্ষা করতে পারবেন ন1। তার 

হাল ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণের গৃহ পরিত্যাগ করলেন। 

বৈদ্যর। চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মধুমালতার প্রাণবিয়োগ 

হয়। ব্রাহ্গণ-ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ-পুত্র হতবাক হয়ে নিদারুণ শোকে 

মুহমান হয়ে পড়লেন । তিন পাত্রও বিন্ময়-বিমুঢ় হয়ে গেল। 
শোকাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ, ত্রাক্মণ-পুত্র ও তিন পাত্র মধুমালতীর মৃতদেহ 

শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করলেন । দাহ-শেষে ত্রাহ্গণ প্রায় উন্মন্ত 

হয়ে গেলেন। তিন পাত্রও এমন অসামান্ধ! পাত্রীর এরকম 

আকন্মিক অপঘাত মৃত্যুতে--তার এই ছুঃসহ অকাল বিয়োগে 



৩০ বিক্রমাদিতায ও বেভালের গলকথ' 

হ্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারলেন না আর! তারা তিনজনই 

বৈধাগ্য জীবন অবলম্বন করবেন স্থির করলেন। প্রথম পাত্র ত্রিবিক্রম 

চিতা থেকে মধুমালতীর কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে তা কাপড়ে বেঁধে 
নিজের ঘরে রেখে দিয়ে দেশে দেশে হারা উদ্দেশ্ঠে ঘুরে বেড়াতে 

লাগলেন। দ্বিতীয় পাত্র বামন সন্যাপা হয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে 

পড়লেন । 'ভুলীয় পাত্র মধুস্থদন সেই খ্ুশানের এক প্রান্তে পর্ণকুটার 

নি্াণ করে মধুমালতীর দেহ ৬" সামনে রেখে যোগাসনে বসলেন । 

একদিন বামন 'শীর্থজমণ করতে করতে এক ত্রাঙ্াণের ঘরে এসে 

স্পস্থিত হলেন । তখন ব্রাক্গণ খেতে বসেছিলেন । ঠহিনি অতিথিকে 

সমাদর করে বসিয়ে বললেন যে যদি তিনি তার মতো দ্রানের গৃহে 

অন্পগ্রহণ করেন তাহলে কৃতার্থ হবেন তিনি । অন্নাসী সম্মত হয়ে 

ভোক্কনে বসলেন । ব্রাঙ্ষদী পরিবেশন করতে লাগলেন । দে 

সনয় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের পুত্র অশাস্ত হয়ে গিয়ে পরিবেশনে 

ব্যাঘাত স্টি করতে লাগণ। ক্রান্মণী নানাভাবে তার শিশুপুত্রকে 
শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, কোন প্রবোধ বাক্যেই কাজ হল 

না। তখন উত্তেঞ্রিত হয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণী শিশুপুত্রকে প্রজ্জবলিত 

চুল্লীতে নিক্ষেপ করে নিবিদ্ে পরিবেশন করতে লাগলেন । 
ব্রাহ্মণের এইরূপ অমান্বষিক আচরণ দেখে সন্নাসীর মনে 

খাবারের প্রতি বিতৃষ্ঠা এল এবং তিনি খাবারের পাত থেকে উঠে 

পড়লেন । ত্রাঙ্গাণ অবাক হয়ে সন্নানীকে জিজ্ছেল করলেন কেন তিনি 

খাবার ন! খেয়ে উঠে যাচ্ছেন। সান্ন্যাপী উত্তর দিলেন, সেখানে সন্তানের 

প্রতি এইরকম রাক্ষসৌচিত ব্যবহার কর। হয়, সেখানে একদণডও থাকা 

টচিত নয়, ভোঞনের প্রবৃত্তিই বা মাসে কি করে সেখানে? ব্রাহ্মণ 

তখন অবিচলিত মনে ঘর থেকে একটি গ্রন্থ এনে তা থেকে 

একটি মন্ত্র জপ করলেন; পুত্র তখনই প্রাণ ফিরে পেয়ে আবার 
আগের মত ছুষ্টমি করতে লাগল । সন্ন্যাসী বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে গেলেন। | 
তিনি বুঝতে পারলেন এ গ্রন্থে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র মাছে, এ মন্ত্র ভ্ূপ 
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করলে মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণের সধশর হয়। সন্গ্যাসীটি এ গ্রন্থ 
হস্তগত করতে মনস্থ করল। তিনি ব্রংহ্মণকে বলেন, রাতটাতেও 
তিন্নি ব্রাহ্মণের ঘরেই কটিয়ে যাবেন। ব্রাহ্মণ খুবই যত্বমান্তি করে 
সন্ন।ামীকে রাতে একটি আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থ। কে দিলেন । 

মঝরাতে বাড়ীর সকলে যখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, তখন 
সন্ন্য'সী বিছানা থেকে উঠে নিদিষ্ট স্থানে রাখা সপ্রীবনী গ্রন্থটি নিয়ে 

নিজের কাছে রেখে দিলেন । রাতের অধার কেটে যেতে ন। 

যেতেই কাকপক্ষী ডাকার আগেই তিনি গ্রন্থটি নিয়ে সকলের 

মগোচরে ব্রাহ্মণের বাড়ী পেকে বেরিয়ে গিয়ে দীর্ঘপথ পরিল্রমণ করে 

যমুনাহীরে জয়স্থলের দেই শ্বশানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে 
বধুসথদন অনত্তদূরে এক পর্ণকুটীরে যোগনাধনায় বসে আছেন। সেই 

দিনই দৈববলে ত্তিবিক্রমও সেখানে এসে হাজির হল। 

তিনজনে একত্র হলে বামন কললেন যে স্তিনি মুতসঞ্জীবনী বিছা! 

শিখেছেন। তিনি অন্য দুজনকে বললেন তারা যদি অস্থি ও ভম্ম 

একত্র কবেন, তালে তিনি মুত-সঞ্জীবনী মন্্ববলে প্রাণদান করতে 

পারবেন। অস্থি এ ভম্য একত্র করা হলে সঞ্জীবনী মন্ত্রে মাস অস্থি 

শোণিত স্্টি হয়ে মধূমাল হার আাবার নবওম্ম হল ! মবুমালতীর অপৃব 

কান্দি ও লাবণ্য দেখে তিন পাত্রই বিমোহিত হয়ে গেলেন। তারা 

প্রন্যেকেই মধুমালতীকে দাবি করলেন। 

এই পর্যন্ত বলে বেভাল বিক্রমাদিত্যকে প্রশ্ন করলেন, “মহারাজ, 

এই তিনজনের মধ্যে কোন্ বক্তি মধুমালতীর পাণিগ্রহণ করার 

ঘোগা ।” বাজ) উত্তর দিলেন, “যে ব্যক্তি কুটার তৈরী করে শ্মশানে 

যোগাসাধনায় মগ্ন ছিলেন, তিনিই রাজকন্যার পতি হওয়ার যোগ্য ।, 

তখন বেতাল বলঃলন, “যদি ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চ॥ না করত এবং বামন 

দেশে দেশে ঘুরে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র না জানতে পারত তাহলে মধু- 
মালতীর প্রাণ লাভ হত কিভাবে ।' বিক্রমাদিত্য বেতালের কথাতেই 

সায় দিয়ে একটি বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন; সেটি হল, 
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তিনি বললেন, “অস্থি সংগ্রহের জন্য ত্রিবিক্রম মধুমালতীর পুত্রস্থানীয় 
হয়েছে আর বামন জীবনদান করে মধুমালতীর পিতৃস্থানীয় হয়েছে ; 
সুতরাং তারা মধুমালতীর প্রণয়ী হতে পারে না, কিন্তু মধুসথদন ভন্ম- 

রাশি-সংগ্রহ ও পর্ণকুটির তৈরি করে শ্শানবাসী হয়ে মধুমালতীর 
যথার্থ প্রণয়ীর কার্গ করেছে । ম্ুতরাং তার পক্ষেই মধুমালতীকে 

বিবাহ করা সাজে ।' 
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বর্ধমানের মুপত্ডিত, গুণগ্রাহী ও উদারহাদয় রাজা! রূপসেনের 

কাছে দক্ষিণদেশের অধিবাসী বীরবর নামে এক ক্ষত্রিয় কর্মলাভের জঙ্ক 

সাক্ষাতপ্রার্থী হলেন একদিন । রাজপ্রাসাদের প্রহরী রাজার রা 
নিয়ে তাকে রাজসমীপে নিয়ে এল । 

বীরবরের বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখে রাগ 
তাকে প্রথম নক্রেই বেশ কর্মদক্ষ বলে মনে করলেন। কি বেতন 

সে প্রত্যাশা করে, রাজা বীরবরের কাছে জানতে চাইলে সে 
বলল, প্রতিদিন সহত্র হর্পমুদ্রা দিলে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে 

পারবে সে। বীরবর রাজাকে জানাল, সে, তার স্ত্রী, এক পুত্র 
ও এক কন্তাকে নিয়ে চারজনের সংসার তার। রাঙ্গা! বিন্মিত হয়ে 
ভাবলেন, কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এর এই ছোট পরিবার অথচ মে 

এই বিরাট অর্থ দাবি করছে। তার ধারণ! হল, নিশ্চয়ই এই 
ক্ষত্রিয়ের অশেষ গুণ ও ক্ষমতা আছে, নইলে এই বিরাট অঙ্কের অর্থ 

সে চাইবে কেন। তিনি ঠিক করলেন, কয়েকদিনের ঘ্বন্ত একে 
৩ 
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কাজে নিযুক্ত করে দেখবেন, কি যোগাত1 আছে তার এই বিরা 
অঙ্কের অর্থের দাবীদার হতে। তখন তিনি বীরবরকে কাজে নিষু 

করলেন এবং কোবাধ্যক্ষকে বললেন প্রতিদিন সহস্র স্বরণমুদ্র! নু 
এই কর্মচারীটিকে দিতে । 

রাজা বীরবরকে রাজপ্রাসাদে প্রতিরাত্রের জন্য রাজাজ্ঞা পাল, 

করার কাজে নিযুক্ত করলেন। কোষাধ্যক্ষ সেইদিনের মত এব 
হাজার স্বর্ণমুদ্র। তাকে দিয়ে দিলেন । বীরবর রাজার কাছে সবিশেং 
কৃতজ্ঞত। জানিয়ে তার জন্য নির্দি কর! বাসস্থানে চলে গেল। ঘরে 

এসে প্রথমে সে হ্বর্ণমুদ্রাগুলোকে সমান দুইভাগে ভাগ করল । এব 

ভাগ সে ব্রাহ্মণদের দান করল। বাকী মুদ্রাগুলি আবার ছুইভাগ 
করল। একভাগ সে বৈষ্ণব বৈরাগী ও সন্ন্যাসীকে দিল, অপরভাগটির 

প্রায় সবটাই সে শত শত দীন ছুঃখী অনাথকে পরিতৃপ্ত সহকারে 

খাওয়াবার জন্য ব্যয় করল। অবশিষ্ট যতসামান্ত অর্থ যা থাকল, তাই 

দিয়ে সেদিনের জন্য তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও নিজের ক্ষুপ্িবৃত্তির জদ্য ব্যয় 
করল। প্রতিদিন এইভাবে তার দিন কাটে আর সারারাত সে 

রাহ্মপ্রাসাদে রাজাজ্ঞ! পালনে নিযুক্ত থাকে। 

একদিন মাঝরাতে দূর থেকে স্ত্রীলোকের কান্নার রোল শুনে রাজা! 
বিচলিত হয়ে বীরবরকে পাঠালেন সেই কালার রহস্কভেদ করতে । 
নিশুতি রাতে দক্ষিণদিক থেকে সেই কাল্লার আওয়াজ ভেসে 
আসছিল । বীরবর রাজাজ্ঞা পালনে মুহূর্ত সময় ন8 মা করে 

রাজপথ ধরে দক্ষিণদিকে চললেন ৷ কর্তব্যপালনে বীরবরের নিষ্ঠা 
দেখে রাছ। বেশ খুশিই হলেন। তিনি তার সাহস ও ক্ষমতা 
প্রত্যক্ষ করার অন্য নিঃশকে তার অজ্ঞান্তে তার পিছন পিছন 

চললেন। বীরবর নারীকণ্ঠের সেই ক্রন্দনের আওয়াজ লক্ষ্য করে 
এক তয়ন্থর শ্মশানে এসে উপস্থিত হল। সেখানে দেখল সে হঠবক্তি 
বিন্ময়ে, অলঙ্কারভূষিতা ও অসাধান্ত। দুন্দরী এক রমদী মাথায় 
করাঘাত করতে করতে আর্তন্বরে কেদে চলেছে । যীরবর আর কাছে 
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গিয়ে জানতে চাইল, কে সে, কেনই বা এত রাজ্ে ভয়ঙ্কর এই 

শ্মশানে এসে বিলাপ করে কেঁদে চলেছে সে। রমনীটি কোন উত্তর 

নী দিয়ে আগের চেয়ে মারও উচ্চৈঃস্বরে কাদতে শুরু করল। আবার 

বীরবর তাকে ব্যগ্রন্থরে একই কথ! প্রিজ্েস করতে সে তার কান্নার 

আওয়াজ নীচু খাছে নামিয়ে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে শুরু করল, 

"আমি রাজলক্ষ্রী। রাঞ্ত। রূপসেনের গৃহে নান! অন্তায় কাজ নির্বাধায় 

লছে। সেকারণে ন্ূপসেনের ঘরে অলক্ষ্পী ঢুকে সব ছারখার করে 

দেবে । .বাজার ওপর আমার অধিকার হারিয়ে আমাকে এরাজ্য 

পরিত্যাগ করতে হবে তখন। ফলে আমার রাজগৃহ ত্যাগ্নের 

কয়েকদিন পরেই রাজার মৃত্যু হবে অবধারিতভাবে 

প্রভুর ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় বীরবর উৎকষ্টিত হয়ে পড়ল। 

সে রাজলক্ষমীর কাছে আরজি করল বদি এই মর্মীস্তিক অমঙ্গল 

নিবারণের জন্ত কোন উপায় থাকে, তাহলে 1 প্রকাশ করতে। সে 

দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করল রাজার এই সর্বনাশ রোধে যদি তাকে 

প্রীণ বিসর্জন দিতে হয়, €ে হাসিমুখে তা করবে । দেবী বললেন 

তখন, পুবদিকে এক মন্দির আছে, যদি কেউ সে মন্দিরের দেবীর 

দামনে আপন পুত্রকে শ্বহস্তে বলি দেয়, তবেই তিনি স্থু প্রসন্ন হয়ে 

রাজার অমঙ্গল নিবারণ করবেন । 

বীরবর রাঞ্জলক্ষ্মীর নির্দেশ অন্ধ্যায়ী পুত্র-উৎসর্গে স্থিরপ্রতিজ হয়ে 

গ্রহ-অভিমুখে রওনা ছ্িল। রাজা রূপসেন নিঃশব্দে বীরবরকে 

অন্ুমরণ করতে করতে তার বাড়ীর পাশে এমে আড়াল থেকে বীরবর 

আর তার বাড়ীর লোকদের কথাবার্ত৷ শোনার অন্য দাড়িয়ে পড়লেন। 

বীরবর বাড়ীতে এসে তার জরীর কাছে রাজলক্্মীর নির্দেশের কথ। খুলে 
বলল। তারপর পুত্রকেও সব কথ! ধলে জানতে চাইল তার কাছে, 

সে একাজে সম্মত আছে কিনা। পুত্র সানন্দে রাজী হয়ে বলল, 

পিতার আজ্ঞাপালন পুত্রের অবশ্ঠ কর্তব্য, তাছাড়া বে শরীর একদিন 
পঞ্চকৃতে বিলীন হয়ে যাবে, তাক কারোর মঙ্নলের কারণে বা কারোর 



ও বিত্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথা 

প্রাণরক্ষায় উৎসর্গ করলে জীবনের চরম সার্থকতা হয় এবং প্রাণত্যাগের 
উপযুক্ত সময় এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। পুত্র তার 
জীবন উৎসর্গে সম্মতি দিতে যে তত্বকথার অবতারণ! করল তা শুনে 
বীরবর অশ্রুসংবরণ না! করে পারলেন না। তারপর স্ত্রীর কাছে 
জানতে চাইল সে, তার সম্মতি আছে কিন! এব্যাপারে। স্ত্রী বাষ্পরুদ্ধ- 
কণ্ঠে বলল, স্বামীর কর্তব্যপালনে স্ত্রীকে সহায়তা করতেই হবে । 

স্বামীর পুণ্যেই স্ত্রীর পুণ্য । ম্বামী বধির, পন্থু, বুক্জ, অথর্ব যেরকমই 
হোক না, তার কর্তব্যকর্মে সামিল হওয়া স্ত্রীজীবনের পূর্ণ সার্থকতা । 
শান্্রসিদ্ধ পৃজা-যজ্র দান ধ্যান তপস্থায় সে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। 
তখন বীরবর শ্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে নিয়ে পুবদিকে সে দেবীর মন্দিরে এসে 
উপক্থিত হল। রাজা রূপসেন সপরিবাবে বীরবরের এই প্রত্ুতক্তি 
ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। দূর থেকে তাদের 
অন্থুপরণ করে মন্দিরের কাছে এক জায়গায় নিজেকে আড়াল করে 

দাড়ালেন। | 

রাজা বি্ময়বিযুঢ় হয়ে দেখলেন, পিত। পুত্রকে দেবীর সামনে 

বলি দিল নিবিকারভাবে, বীরবরের কন্তা! ত1! দেখে খড়গা দিয়ে নিজের 
গলা কেটে দেবীর কাছে আত্মবলিদান করল, বীরবরের পত্ীও পুত্র- 

কণ্ঠার প্রাণ-উৎসর্গ প্রত্যক্ষ করে মুহুর্তে নিক্ষের শিরশ্ছেদ করল, 

পুত্র ও কন্যার অনুগামী হল সে। পরিশেষে বীরবরও নিজের জীবন 
অমূলক বিবেচনা করে মেই খড়গ দিয়ে আত্মহত্যা করল। চারজনকে 
একে একে অবলীলায় এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে রাজা বুঝলেন 
রাজ্যের স্বার্থে ও রাজার প্রাণ রক্ষার্থে একটি সম্পূর্ণ পরিবারই 
আত্মান্ছতি দিল। এমন প্রতৃভক্ত সেবকের এই মহা সর্বনাশে তিনি 
আর স্থির থাকতে পারলেন না। তীর কাছে এই রাজ্য বিষম এক 
স্থান বলে মনে হল, এই রাজ্যভোগে আর তার প্রবৃত্তি হল'না। 
ভিনি নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলে মনে করলেন, নতুবা 
ভিনি বীরবরকে একাজ থেকে নিবৃস্ত করতে পারতেন। আত্মহননের 
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ংকল্প করে তিনি নিজের শিরোশ্ছেদন করতে খড় তুললেন যেই 
সুহুর্তে, ভগবতী কাত্যায়নী তার সামনে আবিভভূতি হয়ে তার হাত ধরে 
তাকে নিবৃত্ত করলেন। দেবী তাকে বললেন, “তোমার বিবেকবোধ ও 

লছিবেচনায় আমি অশেষ প্রীত হয়েছি। তুমি আমার কাছে বে 

বরই প্রার্থনা করবে, আমি তাই পুরণ করব।' রাজ দেবীর কাছে 
তথুনই প্রার্থন! জানালেন এ চারজনের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে । সঙ্গে 
সঙ্গে “তথাস্থ' বলে দেবী অন্তর্ধান করলেন। চারজনই প্রাণ ফিরে 
পেয়ে সামনেই' ছ্ভাখে রাজ! রূপসেন ধাড়িয়ে আছেন। দেবীর 

মাহাস্ব্যের কথ! বললেন তাদের রাজ। ৷ তারই অভিপ্রায়ে পুপ্যবান 
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বীরবর ও তার পরিবারের সকলে প্রাণ ফিরে পেয়েছে বললেন 

রাজা । 

পরদিন রাজসভায় কাত্যায়নীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে অমাত্য 

ও রাজকর্সচারীদের সামনে রূপসেন বীরবরকে কৃতজ্ঞতাস্বরপ তার 

অর্ধেক রাজ্য দ্দান করলেন। 

বেতাল কাহিনীটি শুনিয়ে বিক্রমারিত্যকে দিজ্ছেম করলেন, 

“মহারাজ, সমস্ত ঘটনাটির মধো কার ত্দার্ধ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে 

মনে হল তোমার ।* বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, “রাজার ওঁদার্যট 

বেশি ।+ কারণ জানতে চাইলে বেতাল, উত্তর দিলেন তিনি, “আদর্শবান 

স্বামীর স্বার্থে প্রাণদান করা স্ত্রীলোকের পুণ্যকম॥। বীরবর সেরকমই 
প্রভুর স্বার্থে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে । এটি মহান কাজ অনন্বীকার্ধ, 

কিন্তু এটা! অভারনীয় নয়। কিন্তু যে রাজ রাজ্যের কারণে তার 

এক সাধারণ সেবকের প্রাণবিসর্জনে কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে রাজ্যের মায়! ও 

নিজের জীবন তুচ্ছ করে অনায়াসে আত্মহনন করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন, 
তার তুলন! মানুষের ইতিহাসে কোনদিনই পাওয়া যাবে না) 



চতুর্থ উপাখ্যান 

ভোগবতী নগরের রাজ! অনঙ্গসেনের চূড়ামণি 'নামে এক সধজ 
শুকপাখি ছিল। তৃত, ভবিষ্বুৎ, বর্তমান তার আয়ত্বের মধ্যে ছিল। 

রাজ! একদিন তাকে জিজ্জেদ করলেন, তার বিবাহ হবে কার সাথে। 

শুক জানাল, মগধসেনের রাজ! বীরসেনের অতীব সুন্দরী ও গুণবতী 
কন্যা চক্সাবতীর সঙ্গে তার বিবাহের যোগ রয়েছে । শুকের একথ। 

গুনে রাজ! এক সন্ত্ান্ত ব্রাহ্মণের উপর ভার দিলেন মগধরাজার কাছে 

ভার মেয়ের সঙ্গে নিজের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করতে । 

চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে সর্বজ্ঞ এক সারি ছিল। চল্দ্রাবতীও 

একদিন কৌতৃহলী হয়ে সারিকে জিজ্ঞেদ করে জ্ধানতে পারগেন যে 
ভোগবতী নগরের রাঞ্জা অনঙ্গসেনের সঙ্গে ভার নিবন্ধ হবে। এর 

ফলে অনজসেন ও চন্দ্রাবতীর মধ্যে পরস্পরেয় প্রতি অন্রাগের সঞ্চার 

হয় এবং তার। পরস্পরের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 
মগধরাজের কাছে তার কন্া চন্দ্রাবতীর সঙ্গে রাজ! অনঙ্গসেনের 

বিয়ের সম্বন্ধ তুলল যখন অনঙ্গসেনের প্রেরিত দূত, রাজা সোংসাহেই 
তাতে সম্মতি দিলেন এবং ভার সঙ্গে তার এক দূতকে ভোগবতী নগরে 
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পাঠিয়ে দিলেন বিয়ের ব্যবস্থা চুড়ান্ত করতে । শুভদিনে শুতক্ষণে 
অনঙ্গসেনের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হল এবং তাঁরা বেশ সুখেই 
দাম্পত্যজীবন শুরু করলেন। চন্দ্রাবতী পিতৃগৃহ থেকে সারিকেও সঙ্গে 
এনেছিলেন শ্বশ্তরালয়ে। অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী শুক-সারির বিয়ে 
দিয়ে তাদের ছজনকে একই খাঁচায় বেখে দিল । রাজারাণীর মধ্যে 

যে গভীর প্রেম তা লক্ষা করে, এবং সারির দাম্পত্যক্জীবনে অনীহা 
লক্ষ্য করে শুক একদিন সাবিকে বলল, “রাজারানীর যে প্রেম, আমাদের 

মধ্যে তার বিন্দুমাত্রও নেই ।॥ সারি পুরুষজাতিকে অভিসম্পাত 
দিয়ে বলতে লাগল তখন, পুরুষেরা শঠ, স্বার্থপর, অধর্মী ও 

্্ীনির্যাতনকারী, এমনকি স্ত্রীহত্যাকারীও হয়। পুরুষের উপর তার 
জাতক্রোধ আছে বলে সে শুকের সঙ্গ কথা বলাই পছন্দ করে ন৷। 

শুকও উত্তেজিত হয়ে বলল, নারীও চপলা, কুটলা, মিথ্যাচারিণী, 

এমন কি পুরুষঘাতিনীও হয়। তাদের ছুজনের মধ্যে বখন 
এরকম ঝগড়া চলছিল তখন রাজ তাদের লিজ্ঞেন করলেন কেন 

তারা অযথা ঝগড়াবিবাদ করছে। সারি উত্তর দিল, “মহারাজ, শুকের 
সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না । পুরুষের মতে। অধর্মচারী 
আমি আর দেখি নি। তাই পুরুষঞ্জাতির প্রতি আমার. শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগ বিন্দুমাত্র নেই। পুরুষের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে 
আপনাকে একট! কাহিনী শোনাচ্ছি, আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন 

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনী বণিকের একমাত্র পুত্র নয়নানন্দ 
ছোটবেলা! থেকে কুসংসর্গে পরে অমানুষ হয়ে যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে 
সে অসচ্চরিত্র হয়ে পড়ে। এই সময় আকস্মিক মহাধনের মৃত্যু হলে 

ঠার এই অপদার্থ ছেলেটি তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। পিতার 
যা কিছু ধনসম্পৃত্তি ছিল মদ্যপান ও দ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত নয়নানন্দ 
উচ্ৃজ্ঘল জীবনযাপন করে তা৷ অন্নদিনের মধ্ো উড়িয়ে দিয়ে ভীষণ 

ছুর্শার মধো পড়ে মানসিক ভারসামা প্রায় হারিয়ে ফেলে । শেষে 

এক চুবুদ্ধি খেলে তার মধ্যে। সে তার পিতার বন্ধু তক্ত্রপুর- 
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নিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কাছে গিয়ে বলল যে দে কয়েকটি জাহাঙ্ত 
নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল কিন্তু দৈবের প্রতিকুলতায় 
সমুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড় ওঠায় তার জাহাজগুপি জলে ডুবে যায়। একটা! 
কাঠের টুকরোর উপর ভর দিয়ে সে কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করতে 
পেরেছে জানাল তাকে । এত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী খোয়া যাওয়ায় 

সে এখন নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করছে, দেশে যেতেও তার মন 

চাইছে না বলল। হেমগ্প্ত তাকে তখন তার গৃহেই থাকতে বললেন। 

হেমগুপ্ত তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তার স্বর্গত 
বন্ধুর এই পুত্রের সঙ্গে তাদের কন্যার বিবাহ দিলে কাজটি খুবই 
খের হবে । একে বন্ধুপুত্র তার ওপর বিভ্ুশালী ও গুণবান বন্ধুর পুত্রও 
পিতারই যোগ্য--এই ভেবে নয়নান্দের কাছে হেমগুপ্ত প্রস্তাব দিলেন 
ভার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে । নয়নানন্দ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। 

নয়মানন্দ আর পদ্াবতীর বিবাহ সম্পন্ন হুল ধুমধামের সঙ্গে । 
কিছুদিন পর নয়নানন্দ দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। বিদায়ের 

আগে হেমগুপ্ত জামাইকে প্রচুর অর্থও উপচৌকন দিলেন, মেয়েকে 
মা গা ভতি গহন! দিয়ে সাজিয়ে দিলেন । 

নয়নানন্দ স্ত্রীকে নিয়ে ইলাপুরে যাওয়ার পথে এক নিবিড় 
জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় পালকী 

থামিয়ে নয়নানন্দ স্ত্রীকে পালকী থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল তাকে, 
জায়গাটি খুব ভয়ঙ্কর, চোর ডাকাতের উপদ্রব এখানে খুব। পালকী- 

বাহকদের পালকী নিয়ে ফিরে যেতে বলে স্ত্রীকে বলল তার সব 

পহনাপত্র গ। থেকে খুলে তাকে দিয়ে দিতে । পালকী বাহকের! 

বিদায় নিয়ে চলে গেলে নয়নানন্দ গহনাগুলিকে একটি পুটলিতে 
বেঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে চলল । পথে একটি 

ইন্দারার মধ্যে হঠাৎ সে ধাক্কা! দিয়ে স্ত্রীকে ফেলে দিল। কি তার 
দর্বুদ্ধি! আর্মাদ করে তার স্ত্রী কৃপের মধ্যে পড়ে গেল। তারপরেই 
নয়নানন্র উদ্বশ্বাসে জঙ্গল পেরিয়ে ইলাপুরে চলে গেল। 
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কিছুক্ষণ পর সেই কুপের পাশ দিয়ে জনৈক ব্যক্তি যাওয়ার 
সময় কূপের মধ্য থেকে এক রমণীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। 
সে শুকনো কূপের মধ্যে সাহসভরে নেমে পর্মাবতীকে উদ্ধার করে 
ওপরে নিয়ে এল। পল্মাবতী অক্ষত দেহেই ছিল, বিশেষ কোন 

আঘাত লাগে নি তার। পথিক তাকে ওপরে নিয়ে এসে জিজ্েস 

করল, কিভাবে দে কৃপের মধ পওগ॥ পদ্মাবতী ঘটনাটি ঘুরিয়ে 
বলল, দে আর তার হ্বামী এই পথ ধরে চলেছিল; একদল ডাকাত 

এসে তার গা থেকে সব গহন! খুলে নেয় আর তার স্বামীর কাছ 

থেকে সব অর্থ ছিনিয়ে নেয়। তার স্বামীকে ডাকাতের! উত্তমমধ্যষ 

প্রহার করে তার সামনে । সে প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে তারা 

এই কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পথিক তার পরিচয়, 

জ্রেনে নিয়ে তাকে চন্দ্রপুরে তার পিতার গৃহে পৌছিয়ে দিল। 

চন্দ্রাবতীর পিতা পথিকটিকে কিছু পুরস্কার দিয়ে তার প্রতি অশেষ 

কৃতজ্ঞত। জানালেন । মেয়েকে জিজ্েম করে হেমগুপ্ত জানতে পারলেন 

সেই দুর্ঘটনার কথা। পথিককে সে যা! বলেছিল পিতাকেও ভাই 

বলল। তার স্বামী দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে কিনা তাও 

জানে না বলল। পিতা কন্যাকে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই ঃ 

ভাকাতের! যখন জিনিদপত্র টাকাকড়ি সব পেয়েছে তখন তার! 

নয়নানন্দকে প্রাণে মারবে না বলে অতয় ধিলেণ কন্ঠাকে। জিনিসের 

জন্ত ছুঃখ করতে বারণ করলেন তিনি কন্তাকে। আর এক প্রস্থ 

গহনা বানিয়ে দিলেন তিনি কন্যার জন্য । 

ইতিমধ্যে বিলাসব্যসনে থেকে নয়নানন্দের বখন সব টাকাকড়ি 

শেষ হয়ে গেল, গহনাগাটি সব বিক্রি করে নিঃশেষ হয়ে গেল বখন 
তার সব সহায়সম্থবল, তখন সে ঠিক করল, শ্বশুরবাড়ীতে যাকে 

এবার । কোনে! একটা ছল করে সেখানে গিয়ে উঠতে মনস্থ করল। 

চঙাপুরে সবশ্ত়বাড়ীতে এসে প্রথমেই তার সক্গে চত্্রাবতীয় দেখ! হয়ে 
গেল। চন্দ্রাবতী স্বামীকে বলল, “তোমার ফোন সক্কোচের কারণ 
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নেই এখানে । প্রকৃত ঘটনা এরা জানে না। আমি বলেছি দন্থযুর! 
আমাদের সবকিছু লুঠ করে তোমাকে উত্তমমধ্যম মেরেছে আর 
আমাকে কৃপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।” শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা 
হওয়া মাত্র নয়নানন্দ তাদের কাছে ফলাও করে ডাকাতির কথা বলল। 

শ্বশুর-শ্বাশুড়ি তাকে সাম্বনা দিয়ে বলল, যাক, তোমরা যে প্রাণে 
ফিরে এসেছে এইটাই না কত ভাগা। জিনিসের জন চিস্তা কর 
না, চন্দ্রাবতীর আর এক প্রস্থ গহন গড়িয়ে দিয়েছি ॥ 

শ্বশুরবাড়ীতে নয়নানন্দ সেদিন তোফায় থাকল । রাতে একই 

বিছানায় পদ্মাবতী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নয়নানন্দ তাঁর কোমর 
থেকে অস্ত্র বার করে পন্মীবতীকে হত্যা করে তার সমস্ত অলঙ্কার 

গা থেকে খুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষো পালিয়ে, 

গেজ। 

কাহিনীটি বিবৃত করে সারি বলল রাজ অনঙ্গমেনকে, 'আমি- 

বা বলাম, তা আমি সবই শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি ; কারোর কাছ 

থেকে শোনা কথা বলছি না, পুরুষের! অতি ধূর্ত, নৃশংস, স্বেচ্ছাচারী 
ও ঘোর স্বার্থপর । এসব কারণে পুরুষের মুখ দেখতেও আমার 
ঘেম্স! করে। 

রাজা তা শুনে ঠোটের কোনায় মু হাসি এনে শুককে বললেন, 

“ওহে শুক, এবার বল, তুমি কেন স্ত্ঞ্জাতির ওপর এত বিরুক্ক 1, 
তখন শুক বলল, মহারান্ত শুনুন, আমিও এক কাহিনী বিবৃত 

করছি। 

কাঞ্চনপুরের নগরের বণিক সাগরদত্তের শ্রীদত্ড নামে সুপুরুষ, 
গুণবান ও শ্ান্তস্বভাবের এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরের অধিবাসী 
সোমদত্ব শ্রেষ্ঠীর কন্তা জয়শ্রী সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিছুদিন পর 
শ্রীদত্ত বাণিজ্াব্যাপদেশে দেশে দেশ-দেশাস্তরে যাঁন। যে সময়টা তার 
বাইরে থাকার কথ! ছিল তা পার হয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন কেটে গেল, 
কিন্তু তার আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। অয়গ্রী মনে মনে, 
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চিন্ত। করল স্বামী আর ঘরে ফিরে আসছে না, নিশ্চয়ই সে 
বিদেশে আর একটি বিবাহ করে নখে জীবনযাপন করছে । জয়ভ্রীও 
তার এক সাথীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এক পাত্রের সন্ধান পেল, 
তাকেই সে তার হদয় ঈপে দিয়ে ভাবল স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ 
নেওয়া হল। 

এদিকে স্বামী দেশে ফিরে এসে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে দেখে জয়শ্রী 
'মার তাকে চিনতেই পারছে না শ্রীদতত জয়শ্রীর প্রতি শ্বতঃক্ষ_তভাৰে 

সদয় আচরণ করেও তার মন যোগাতে পারলেন না। সে কেবলই 

ঘাকে নরাধম পাপিষ্ঠ বলে মুখ ঝানটা দিয়ে তার কাছ থেকে এডিয়ে 
ধায়। ভুয়গ্রীর মা-বাবাও তার এই ব্যবহার ভাল চোখে দেখছিলেন 

না! তারাও বুঝলেন শ্বামীর সম্পর্কে সত্যিমিথ্য। না জেনেই তাকে 

এইভাবে শাস্তি দেওয়া মেয়ের পক্ষে ঠিক হচ্ছে না। শ্রীদত্তের 
কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্তজনক মনে হচ্ছিল । 

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে জয়গ্রী বিছানা থেকে উঠেই শ্রীদত্বের 
চোখে ধূলে৷ দিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নির্জন 

পথ ধরে, তার নতুন বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে । এক চোর 

জয়্রীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানত। সে জয়ণ্রীর বাড়ীর কাছ! 

কাছি একটা কুটারে থাকত। চোরটি ছয়শ্রীর পিছু নিল। অন্ধকারের 

মধ্যে পিছন থেকে অয়ওটকে ধরে তার হাভ-পামুখ কাপড় দিয়ে বেধে 
তাকে পাজাকোলা কয়ে তাদের বাড়ীর রোয়াকে রেখে দিয়ে চলে 

গেল। পরদিন সকালে জয়গ্রীকে তার বাবা-মা! তার হাত-পা-মুখ 

বাধ! অবস্থায় দেখতে পেয়ে শিউরিয়ে উঠলেন । তারা তার বাধন খুলে 
দিয়ে জিজ্ঞেদ করলেন কে বা কারা তাকে এভাবে বেঁধে রেখে 

গেছে । ক্রযস্ত্রী বলল, তার স্বামী মাঝরাতে “তার উপর জুদ্ধ হয়ে 
ভাঁকে বাড়ীর রোয়াকে বার করে দিয়ে তার হাঙ-পা-মুখ বেঁধে 

'দিয়েছিল। জয়্্রীর বাবা-মা ভ্রীদত্তের উপর এই ঘটনায় ভীষণ 
কুপিত হয়ে নগর-বিচারলয়ে ছ্রামাতার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন । 



চতুর্থ উপাখ্যান ৪. 

বিচারালয়ে পরদিন গ্রীদত্ত ও জরপ্রীকে ডাক! হল। বিচারক জয়গ্ত্রীর 
কাছে তার উপর স্্রীদত্তের নির্যাতনের কথ শুনে শ্রীদত্ের প্রতি কঠোর 

মনোভাব অবলম্বন করলেন । তবুও তিনি শ্ত্রীদত্তকে তার বক্তবা রাখার 

এল চর 

৮৯০ রঙ 

সুযোগ দিলেন । শ্রীদত্ত বললেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কিছুই বুঝতে 

পারছেন না|; মহামান্ত বিচারক ষে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি তাই মেনে 

নেবেন। বিচারক তখন শ্রীদত্তকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন। 

এতক্ষণ আড়াল থেকে চোর বিচারসভার কাজ লক্ষ্য করছিল। 



৪৬ বিক্রমাদদিত্য ও বেতালের গল্পকথ! 

এবারে সে এগিয়ে এসে বিচারককে বলল, 'আমি একজন চোর । স্ায় 

বিচার চাঁই আপনার কাছে। জয়ন্ত্রী নিজেই সে রাতে পালিয়ে যাচ্ছিল, - 

মামিই তাকে পথে ধরে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে তাদের বাড়ীর 
রোয়াকে রেখে চলে যাই, যাতে সে পালাতে না পারে তার সন্বদয় 

ও আদর্শচরিত্র স্বামীর কাছ থেকে । বিচারক জয়গ্রীকে এসম্বস্ষে 
জিজ্ঞাসা করায় জয়শ্রী নিরুত্তরা রইল। তখন বিচারক শ্রীদত্তের প্রতি 

অহেতুক অবিচার হওয়ায় লঞ্জ| প্রকাশ করলেন আর জয়শ্্রীর মাথ। 
কামিয়ে ঘোল ঢেলে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর প্রদক্ষিণ 

করানোর জন্য নগরপালকে আদেশ দিলেন । 

সারি কাহিনীটি শুনিয়া রাজ! অনঙ্গসেনকে বলল, দেখলেন তো 
ন্রীলোক কিরকম বেইমান ও মিথ্যাচারিনী । 

বেতাল শুক-সারির উপাখ্যানটি এভাবে শেষ করে রাজাকে বলল, 
এবারে বলুন তে। মহারাজ, জয়শ্রী ও নয়নানন্দের মধ্যে কে বেশি 

হুরাত্বা। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, দুজনেই সমান পাপিষ্ঠ, কেউ 
কারোর চেয়ে কম যায়না। 



পঞ্চম উপাখ্যান 

ধার! নগরের রাজ! মহাবলের দূত হরিদাসের মহাদেবী নামে এক 

স্থন্দরী কন্যা ছিল। 

একদিন মহারাজ দক্ষিণদেশে হরিদাপকে পাঠালেন তার বন্ধু রাজা 

হরিশ্চন্দরের কুশল জানতে । হরিদাস তার কন্যার বিবাহের উদ্ভোগ 
আয়োজন করছিলেন। এই স্থযোগ দক্ষিণদেশে যদি কোন সুপাত্রের 
সন্ধান পাওয়া যায় তিনি খোঁজ করে দেখবেন ঠিক করলেন। 

দরক্ষিপদেশে এসে তিনি রাজ। হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করঙেন। 

হরিশ্চন্দ্র ভার বন্ধু রাজা মহাবলের দূত হরিদাসকে সাদর সম্ভাষণ 
জানালেন এবং কয়েকদিন তাকে তাঁর রাজ্যে থাকতে বললেন । 

রাঙ্জী একদিন সভাগৃহে আলোচনা করছিলেন কলিকাল 

সম্পর্কে । তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞেস করলেন কলিযুগ কি এখন শুরু 
হয়ে গিয়েছে । হরিদাস বললেন, হ্যা, কলিকাল শুরু হয়ে গিয়েছে । 
এখন দেখছেন না, মিথ্যার জয়, আর সত্যের পরাজয় ঘটছে ; ধর্মের 
অবন্গুপ্তি আর অধর্মের প্রকোপ লক্ষ্য করছেন না--এখনকার মানুষের 
ক্সীবনে। ভাদের আলোচনার ফাকে রাজার এক বিশেষ পরিচিত 



৪৮ বিজ্রমাপিত্য ও বেতালের গল্পকথা 

ব্রাহ্মণ তার ছেলেকে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখ! করে রাজার শাসনদপ্তরে 

ছেলের একটি কানের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে নিলেন। রাজা 

হরিদাসের কাছে ছেলেটির প্রশংম। করে বললেন, ওর একটা অসাধারণ 

গুণ আছে, এমন অদ্ভুত রথ তৈরি করতে পারে, যার গতিবেগ 

বাতাসের মত। হরিদাস তার মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলের সম্বন্ধ 

পাড়ল--এমন গুণবান ছেলেকে তার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। রাজাও 

সম্বন্ধটির ব্যাপারে উৎসাহী হলেন । ব্রাহ্মণ এই বিবাহ-প্রস্তাবে রাজী 
হয়ে গেলেন। 

হরিদাস তার ভাবী জামাতাকে নিয়ে ধারা নগরে ফিরে এলেন। 

তিনি ঘরে এসে দেখেন তার স্ত্রী ও পুত্র মহাদেবীর জন্য ছুজন পাত্রকে 

বাড়ীতে এনেছেন । মহা সংকটে পড়লেন হরিদাস, তিনি তিনজনকেই 

একদিন অপেক্ষা করতে বললেন, তিনজনেই অধীর হয়ে পড়ল, 

প্রত্যেকেই ভাবছে ব্রাহ্মণকন্যা মহাদেবীর উপযুক্ত সে। 
পরদিন. ভোরবেলায় হরিদাস ও তার বাড়ীর লোকের! দেখলেন 

মহাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারিদিকে খোজ করা হল, কিন্ত 
কোথাও তার হদিশ পাওয়া গেল না। তখন দ্বিতীর পাত্র বলল, 

"আমি গণনা করে ভূত, ব্মান, ভবিষ্যৎ বলতে পারি । মহাদেবী 

কোথায় আছে তা গণনা করে বলে দিচ্ছি।' তৃতীয় পাত্র বলল, 

“ঘদ্দি ভার সন্ধান পাওয়া যায়, তার অপহরণকারীকে আমি ধন্থুকে গুণ 
দিয়ে বধ করতে পারব, যত ছুধর্যই হোক না সে।' প্রথম পাত্র তা 
শুনে বলল, “মহাদেবীকে যেখানেই নিয়ে যাওয়। হোক, যত হুর্গমই 

হোক সে ক্ছান, আমি সেখানে নিমেষে রথ ছুটিয়ে নিয়ে যেতে 
পারব ।, | 

দ্বির্তীয় পাত্র গণনা করে বলল, বিস্ধ্যপর্বত নিবাসী এক রাক্ষম 

মহাদেবীকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে তার! তিনজনেই 

প্রথম পাত্রের বিছ্যংগতি রথে চড়ে বিদ্ধ্যপর্বতের কাছে এসে 

রাক্ষদটিকে দেখতে পেল। তৃতীয় পাত্র রাক্ষদটিকে নিশানা করে 



পঞ্চম উপাখ্যান ৪৯ 

মুহুর্তে ধুকে গুণ দিল। অব্যর্থ লক্ষ্য । রাক্ষদ তীরবিদ্ধ হয়ে প্রাণ 

হারাল সঙ্গে সঙ্গে। তারা তিনজনে তখন পাহাড়ের গুহা থেকে 

মহাদেবীকে উদ্ধার করে নিয়ে এল রথে আরোহণ করে । কন্যাকে 

ফিরে পেয়ে হরিদাস আনন্দে উচ্ছুসিত হয়ে উঠলেন । তাদের 

তিনজনের কাছেই অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি । 

কাহিনীটি এখানেই শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্দেস 

করলেন, (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের মধ্যে কাকে তুমি মহাদেবীর 

উপযুক্ত পাত্র বলে মনে কর।” রাজা উত্তর দিলেন, "তিনজনের 

সম্মিলিত প্রয়াসেই মহাদেবীর উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। কারোরই 

কৃতিত্ব কারোর থেকে বিশেষ কম-বেশি নয় । তবে আমার মনে হয়, 

তৃতীয় পাত্রই সর্বাধিক উপযুক্ত মহাদেবীর পক্ষে । কেননা, রাক্ষসের 
সন্ধান পাওয়। বা রাক্ষদের আবাসস্থলে পৌছোলেই তো মহাদেবীকে 
উদ্ধার করা সম্ভব হত নী, রাক্ষদকে বধ করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
কাঁজ ছিল।, 



ঘষ্ঠ উপাখ্যান 

একদিন এক তস্তবাঁয় তার এক বন্ধুর সঙ্গে ধর্দপুর নগরে রাজপথ 
ধরে হেঁটে চলেছিল এক গুহেন আঙিনায় এক অপরূপ স্বন্দরী 

যবতী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ঠাতি। এইরকম একটি সুন্দরী 

মেয়েকে যদি প্থীরূপে পেত সে মনে মনে ভাবতে ভীবতে বন্ধুর সঙ্গে 
এগিয়ে চলল, পথে ভগবতী কাভ্যায়নীর মনিব পড়ল । তন্তবায় 

জানত এই কাত্যায়নীর মন্দির প্রতিষ্ঠা কবে দেবীর পুক্ষারটনা করে 
তাদের রাজ] ধর্মপাল পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন ৷ একথা ভেবেই 
সে কাত্যায়নীর মন্দিরে ঢুকে দেবীকে সাঈাঙ্গে গ্রপাম করে মানত 

করল দেবা যদি এ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহের বাবশ্থা 

বরে দিতে পারেন তাহলে তিনি তাঁর মস্জকছেদন করে দেবীর কাঁচ 

নিজেকে উৎসর্গ করবেন। 

বাড়ীতে এসে তাতিটি কেবলই সেই মেয়েটির কথ। চিন্তা করে। 

চিন্তায় চিন্তায় সে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল। খাওয়া-দাঁওয়। নিদ্রা সব 

ভুলে গেল। তখন তার পিতা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন পুত্রের 

এই রুগ্ন চেহারা ও নিদারুণ অম্মন্কতা লক্ষ্য করে। তিনি পুত্রের 



বষ্ট উপাধ্যান ৫১ 

কাছে জিজ্ছেস করেও এর কারণ জানতে পারলেন ন!। তাতির 

বন্ধুটি তার এই মানসিক অবস্থা বুঝে তার পিতাকে ঘটনাটির কথা 
বল । ত। শুনে ভাতির পিতা মেয়েটির খোঁজখবর নিয়ে তাদের 

বাড়ীতে এসে হাজির হলেন একদিন । মেয়েটির পিতার সঙ্গে দেখ! 

করে বললেন, তিনি তার কাছে একটি প্রার্থন! নিয়ে এসেছেন । 

গহম্বামী তাকে কথা দিলেন যে যদি সাধ্যাতীত না হয়, তাহলে 
নিশ্চয়ই তিনি ভার প্রার্থনা পুর্ণ করবেন। তখন তাতির পিতা 
গহন্বাণীর কাছে নিজের পুত্রের সঙ্গে তার কন্ঠার বিবাহের প্রস্তাব 

কবলেন ৷ গুহম্থামী ভাবী বেয়াইয়ের পরিবার ও তাদের আধিক 
সচ্চলতা' সম্পর্কে খোজখথবর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে 
গেলেন । বথানময়ে ভাতির সঙ্গে সেই অসামান্য সুন্দরীটির বিবাহ 

হয়ে গেল্স। 

বেশ সুখেই তাদের দাম্পত্য জীবন কাটছিল। একদিন একটি 
শামাঞ্জিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ স্ত্রী ও সেই বন্ধুটির সঙ্গে উ'তি শ্বশুর- 
বাড়ীতে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথে কাতায়নীর মন্দিরটি তার নছরে 

পড়ল । মন্দিরটি দেখেই বিবেকের দংশন হতে লাগল ভার। 

কাত্যায়নীর কাছে দেওয়। প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে সে এতদিন আপন 

শ্রখেই বিভোর ছিল, «কথা ভেবেই স্ত্রী ও বন্ধুকে দাড় করিয়ে রেখে 

£স মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেবী কাতাযায়নীকে সালে প্রণাম করে 
খড় দিয়ে অবিচঙভাবে নিজের শিরোশ্ছেদন করল। গমনেকক্ষণ 

অপেক্ষা করে উাতিকে মন্দির থেকে ফিরতে না দেখে তার বন্ধু মন্দিরে 

ঢুকে দেখে চাতির দ্বিখণ্ডিত দেহ দেবীর সামনে পড়ে আছে। 'এঈ 

নৃষ্ট দেখে বুঝঙ্গ সে, বন্ধুর মানত পূর্ণ হল; ভাবল সে, এখন যদ্দি 
সে এখান থেকে চলে যায়, তাহলে লোকে ভাববে বন্ধুর স্বনদগী 

পরীর প্রতি অনুরাগ বশভই সে ভাতিকে খুন করেছে। তখন সে 

খঙ্গা তুলে নিজের মন্তকছেদন করল '্টাতিরই মত। তাদের হুজনকেই 
'অনেকক্ষণ মন্দির থেকে ফিরতে না! দেখে ভীতির স্ত্রী মন্বিরে ঢুকে 



৫২ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্লকথ। 

তুর্জনের দ্বিখপ্ডিত দেহ দেখে আতকিয়ে উঠল । সে মনে মনে চিন্তা 

করল, এখন যদি সে মন্দির পরিত্যাগ করে চলে যায়, লোকে তাকে 

অসচ্চরিত্র' বলে জানবে, লোকের ভূল ধারণা হবে যে তার জন্যেই ছুই 
বন্ধু মারামারি করে মরেছে; তাছাড়। সারাজীবনের বৈধব্য যন্ত্রণা 

সহ্য করা সম্ভব হবে ন। তার পক্ষে, এসব চিন্তা থেকেই সেও খড়া 

তুলে নিজের গলায় কোপ দিতে গেল, দেবী এদৃশ্ট দেখে করুণার 
হয়ে তার সামনে সশরীরে আধিভূ্তী হয়ে তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত 
করে বললেন যে তার সাহস ও সদ্িবেচনার জহ্তা প্রসন্ন হয়েছেন 

তিনি তার প্রতি এবং তার প্রত্যাশিত বর পূর্ণ করবেন তিনি, বললেন 
তাকে। তাতিপত্রী তখন দেবীর কাছে ম্বভাবতই স্বামী ও স্বামীর 

বন্ধুর প্রাণভিক্ষা চাইলেন । 

দেবী কাত্যায়নী তখন তাতিপত্ীকে ছুর্ধনের ধড়ের সঙ্গে তাদের 

নিস নিক্জ মাথা যুক্ত করতে বলে অন্তহিত হলেন। তাতিপত্বী 
আনন্দের আতিশয্যে একের মাথা অপরের ধড়ের সঙ্গে যুক্ত করে 

দিল, ছুটি ধড়ের নিজ নিজ্জ মস্তক বদলা-বদলি হয়ে গে্গ, তাতিপত্রীর 
তড়িঘড়ির জন্য । 

কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যেকে জিজ্ঞেল করলেন, 
“এখন মহারাজ বলুন তো, এঁ কন্ঠ তার স্বামীকে কি করে চিনবে, ধড় 

ও মাথা তো! পাল্টাপাল্টি হয়ে গেল ।' তখন রাজা উত্তর দিলেন, নদীর 
মধ্যে গঙ্গ। শ্রেষ্ঠ, পবতের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরঃ 

শ্রেষ্ট, মানুষের শরীবের মধ্যে মস্তক শ্রেষ্ঠ ; রমণীটির স্বামীর মস্তক তো 
ঠিকই আছে, অন্য ধড়ে যুক্ত হলেও সেইটিই উত্তমঙ্গ, স্বামীর মস্তকযুক্ত 
অন্যের ধ়টিই তার স্বামী হিসাবে চিহ্নিত হবে । 



সপ্তম উপাখ্যান 

চম্পক নগরের রাজা চন্দ্রাপীরের ত্রিভুবননুন্দরী নামে পরমাসুন্দরী 
এক কন্তা ছিল। সে বিবাহযোগ্য! হলে, রূপে গুণে অদ্বিতীয়! এই 

রাজকন্যার জন্য দেশ-বিদেশের রাজাদের কাছ থেকে বিবাহের সম্বপ্ধের 

প্রস্তাব আসতে লাগল গ্রতিদিন । তারা বিখ্যাত সব শিল্পীদের দিয়ে 

তাদের নিজ নিজ প্রতিযুতি আকিয়ে সেসব চিত্র রাঙ্জ। চন্দ্রাপীরের 

কাছে পাঠাতে লাগলেন তার কন্তার পছন্দের জন্য | কিন্তু রাজকুমারী 
কাউকেই পছন্দ করেন না, শেষে রাজা তার জন্য সয়ংবর সভার 

প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু সে. প্রস্তাবে অরাজী হলেন রাজকন্যা । ভার 

ইচ্ছা, এমন ব্যক্কিকে বিবাহ করবে, ষে বিদ্ভা বুদ্ধি ও বিক্রমে 
অদ্বিতীয় । 

একথা প্রকাশ্টে ঘোষণ। করার পরে দেশান্তর থেকে চারজন পাত্র 

এসে উপস্থিত হল রাজ। চন্দ্রাপীরের কাছে। প্রথমন্তন রাজাকে 

বলল, সে প্রতিদিন একটি বস্তু প্রস্তুত করে পাঁচ রত্বু মূল্যে বিক্রুয় 

করে। ভার মধ্যে এক রত্ব ব্রাহ্মণকে দান করে পে, দ্বিতীয় রত 

(দেবার উদ্দেশে দান করে, তৃতীয় রত্ব অঙ্গে ধারণ করে, চতুর্থ র 



৫8 বিক্রমার্দিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

ভাবী স্ত্রীর জন্য পুথক করে রাখে, আর পঞ্চম রত্ব দিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক 

ব্যয় নিবাহ করে- একথ রাজাকে জানিয়ে বলল সে, এই ৭ অন্য 

কারোরই থাকতে পারে না । দ্বিতীয় পাত্র বলল, সে স্থলচর অলচর 

সকল পাখির ভাষা জানে, তার সমান বলবান পুরুষ আর কেউই নেই 

বলে দাবি করল মে। তৃতীয়জন বলল যে সে সর্বশান্তে পারদর্শাঁ ॥ 
চতুর্থভ্রন বলল, পে অস্ত্রবি্ভায় সবনিপুণ, শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করতে 

স্পট সে। 

রাজা চারজনের গুণের বর্ণন। দিয়ে কন্যাকে জিজ্ছেস করলেন, 

কাকে সে পতিরপে বর” করতে চায় । কন্তা লজ্জায় আরক্তিম ও 

নিরুত্তর1 হয়ে রইলেন। | 

এই পর্যন্ত বলেই বেতাল বিক্রমা দিত্যকে জিজ্ছেস করলেন, এই 

চারজনের মধ্যে কার ত্রিভ্বনম্মন্দরীর পতি হওয়ার যোগ্যতা আছে। 

রানা উর দিলেন, যে ড্রব্যসামগ্রী তৈরী করে সে জাতিতে শৃত্র, ষে 
ব্যক্তি পশুপক্গীর ভাব বোঝে, মে জাতিতে বৈশ্য, যে সফল শাস্ত্রে 

পারদরশ', সে হল ব্রাহ্মণ, কিন্তু শবভেদী শর নিক্ষেপকারী পুরুষটি 

কন্যার স্বজাতীয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, সামান্তিক রীছি অনুসারে সেই 

1ত্রভবনম্ন্দরীকে বিবাহ করতে পারে । 



জঙ্টজম উপাখ্যান 

মিথিলানগরের রাজা গুণাধিপের কাছে কমলাভের আশায় দক্ষিণ- 

দেশীয় এক রজক তার সাক্ষাৎগ্রার্থী হয়। কিন্তু রাহ্বকাধে রাজার 

মন ছিল না তখন। তিনি অন্দরমহলেই আলন্তে জীবনযাপন 
করছিলেন সেসময় । বাইরের অমাত্য, রাজকর্মচারা, সাক্ষাৎপ্রাথী 

কারোর সঙ্গেই তিনি দেখ! করছিলেন না । রজক প্রায় এক বঞ্ক 

অপেক্ষা করেও রাজার সাক্ষাংলাভ করতে পারল না। ফলে এই 

এক বছর নিভ্রের থাক! খাওয়ার ব্যয় মেটাতে গিয়ে সে সম্পূর্ণ নি 
হয়ে পড়ল । এ উপলব্ধি ছিল 'ঠার, আশ। নিয়েই মান্গুষ বেঁচে 

থাকে, কিন্তু তার কাছে আশাই কাল হল। সে মন থেকে সব আশ। 
মুছে দিয়ে উধধ্বজ্দীবন বরণ করার প্রগ্ত গভীর জঙ্গলে গিরে একটি 
ছোট কুটার তৈরী করে সন্ন]াসজ্জীবন যাপন করতে শুরু করল । 

এর কিছুদিন পর রাঞ্ধ! গুণাধিপ রাজকার্ষে পুনরায় মন দিলেন । 

তিনি একদিন একাকী মৃগয়া অভিযানে বেরিয়ে গভীর জঙ্গলে এসে 

পড়লেন । সেই সময় হূর্ধদেব পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে অন্তর্ধান 

করলেন। গভীর, অন্ধকার নেমে এল সেই নিবিড় জঙ্গলে । পথ 
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হারিয়ে রাজা! ভ্রঙগলের মধ্যে এক কুটীরের কাছে এসে পড়লেন । 
ভয়-আতঙ্ক আর ক্ষুংপিপাসা তাকে চলচ্ছক্তিহীন করে তুলেছিল। 
কুটারে তিনি এক সন্গ্যাসীকে দেখতে পেয়ে তার কাছে পিপাসা 

নিবারণে জল চাইলেন । সন্ন্যাসী আগন্তককে সাদরে বসিয়ে কিছু 

সুমিষ্ট ফল ও সুপেয় জল দিয়ে তাকে আন্তরিকভাবে যত্বুমান্তি করে 

পরিতৃপ্ত করলেন। সন্্যাসী এই আগন্তককে তার কুটারেই আশ্রয় 

গ্রহণ করতে বললেন । রাজ! সন্ধযাসীকে বললেন যে সন্যাসধর্ম 

পালন করলেও তাকে দেখে মনে হয় সংসারধর্মে তার অনাপক্তি নেই। 
সন্ন্যাসী তখন আগন্তককে বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন, স্বতঃস্ফত- 
ভাবে তিনি সন্গ্যাসধম্ম গ্রহণ করেন নি। তিনি তার পরিচয় দিয়ে 

বললেন যে তিনি একজন রঙ্ক, নাম তার চিরপ্রীব, মিথিলানগরের 

রাজ! গুণাধিপের কাছে তিনি কর্মলাভের আশায় গিয়েছিলেন, কিন্তু 

বছরখানেক অপেক্ষা করেও রাজার সঙ্গে দেখ করতে পারেন নি, 
তাই সংসারের-জগতের ওপর বীতশ্রহ্ধ হয়েই সাধুসম্তের জীবন 
কাটাচ্ছেন। রাজ! তা শুনে খুবই লঙ্জিত হলেন তার কাছে। রাজ 
তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং চিরপ্রীবকে সভার রাজ্যে একটি 

খরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করবেন । 
একবার রাঞ্জকার্য উপলক্ষে চিরঞ্ীবকে রাজ দেশান্তরে পাঠিয়ে 

ছিলেন । সেখানে রাজকার্য সেরে এক দেবালয়ে পৃঙ্ষা দিয়ে বেরিয়ে 

এসে দেখলেন, এক অসামান্তা সুন্দরী তাকে দেখে মিটিমিটি হালছে। 

শুন্দরীটির সঙ্গে কথ! বলতে গেলে মে খিলখিল করে হেসে মন্দিরের 
আশেপাশে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। চিরপ্রীব মিথিলানগরে ফিরে 

রাজার কাছে সুন্দরী মেয়েটির কথ বলল । রাজা ত1 শুনে চিরঞজীবকে 

নিয়ে দূর রাজ্যের সেই মন্দিরটিতে পুজা দিতে গেলেন। মন্দিরের 

পাশেই ঘুরতে দেখলেন তারা সেই স্ুন্দরীটিকে। ুন্দরীটি এগিয়ে 

এসে রাজার সঙ্গে মিথ্রিন্ুরে কথ! বলতে আরম্ভ করল। তার কাছে 
বাড জানলেন, সেই মন্দিরেরই এক সেবাইত সে। রাজ! জিজ্ঞেস 
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করলেন বিবাহ করতে সে ইচ্ছুক কিনা। সেরাক্কার কাছে অধোবদনে 

দাড়িয়ে রইল। সুন্দরীটি ভে.বছিল, রাজ্জাই তাঁকে বিবাহ করতে 

চাইছেন, মনে মনে সে বেশ পুলকিত হল। রাজ তাকে বললেন, 
'আমার এই বন্ধুকে বিবাহ করতে হবে তোমাকে । মেয়েটির 
মুখ এবারে গম্ভীর হয়ে গেল। তখন রাঞ্জা তীর পরিচয় দিয়ে 
বললেন যে তিনি শিখিলানগরের রাঙ্জ। আ'র এই ব্যক্তি তার বিশেষ 
বন্ধু। রাজা তার অভিপ্রায় জানালেন, সে তার বন্ধুকেই ষেন 

বিবাহ করে। তখন রাজার কথার অমর্ধ'দ। করতে পারল ন। মে। 

এই পর্যন্ত বলেই বেতাল বিক্রমাদিত্যকে দ্রিজ্দেম করলেন, রাঙ্জা 
ও চিরপ্রীবের মধ্যে কে বেশি সৌন্জন্ত ও এদার্ষের পরিচয় দিলেন । 

বিক্রমাদিতা চিরপ্রীবকেই মহত্বর বললেন। রাঞ্জা শেষে চিরঞীবের 
উপকার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু চিরঞ্জীব রাজার পরিচয় না গ্জেনেও 

1র চরম বিপদের সনয় যেভাবে সেবা করে তব প্রাণরক্ষ! করেছিলেন 

তার সাথে রাঙ্জাব উপকারের তুলনা চল্লে না বসলেন তিনি । 



নবম উপাখ্যান 

মগধপুরেঃ বিভ্তশালী বণিক বীরবরের সুন্দরী কন্াা মদনসেনের 

বিবাহের আর পাঁচদিন বাকি ছিল। প্রকৃতিতে বসন্তখতুর উৎসব 

চলেছে তখন, মদনসেন। সেদিন সখীদের নিয়ে উপবনে বিহার করতে 

গিচেছিলেন | ধমধন্ত বণিকের পুত্র সোমদস্ও তার বন্ধুদের সঙ্গে ইতস্তত 
ঘুঃছিলেন এ উপবনে সে্ট সময়ে । মদনসেনার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে 

সোমদতড মদনসেনান সখী মারফত ভার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলার 

সম্মতি নিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলেন তার কাছে । নিজের 

পরিচয় দিয়ে গুথম দর্শনেই মদনসেনার প্রতি তার যে অনুরাগের 

সঞণর হয়েছে তা গুকাশ করলেন ভার কাছে এবং তিনি তার কাছে 

এই অভিপ্রায় গ্রাদালেন সে যদি তাকে বিবাহ করতে সম্মত হন 

তিনি, তবেই এ ঘীবন রাখবেন তিনি। মদ্নসেনা তাকে খুলে 

বললেন যে তার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে । আর পাচপ্দিন মাত 

বাকি, শ্ুতরা! তার অন্যত্র বিবাহের ভার কোন সম্তাবনাই নেই । 

কিন্ত লেমদন্ডের শেষ গীড়াপীডিতে মদনসেন। তাকে একটি কথা 

দিলেন যে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে প্রথম দ্লিনই দেখ! করবেন, 
তিনি তার সঙ্গে । 
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বিয়ের পর মদনসেনা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে প্রথম রাতেই স্বামীকে 

খোলাখুলি সোমদত্রের প্রসঙ্গটি পেড়ে বললেন যে তিনি তার কাছে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে শ্বশুরবাড়ীতে এসে প্রথম দিনই দেখা করবেন 

তার সঙ্গে । স্বামী তাকে অশেষ তিরস্কার করে বললেন এত রাতে 

পরপুরুষের কাছে যাওয়া গহিত ব্যাপার। মদনসেনা তখন 
বললেন, রাতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, কাকপক্গীও এই ঘটন'র কথা৷ জানতে 

পারবে না। শেষে ভার স্বামী গ্রতিজ্ঞাপালনে াকে আর নিবৃত্ত 

করতে পারলেন ন|। 

সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরা অবস্থায় মদনসেন! গভীর রাতে রাজপথে 

বেরিয়ে পড়লেন সোমদত্বের গুহের উদ্দেশে । পথে এক তস্কর গাততি 

গহনা পর! এই গৃহবধূকে দেখতে পেয়ে তাকে দাড় করিয়ে বলল, “কে 

তুমি নারী এই গভীর রাতে অন্ধকার পথে একাকী কোথায় চলেছে ।' 
উত্তর দিল মদ্দনসেন1, “আমি প্রতিজ্ঞ! পালনের জন্ বণিক সোমদত্ডের 

কাছে যাচ্ছি ।” চোর তখন তাকে তার গহনাগাটি সব খুলে দিতে 
বলল। তিনি তখন চোরকে বললেন, 'ভুমি এখানে অপেক্ষা কর। 

আমি সোমদত্তের সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণের মধে)হ এখানে ফিবব, 

তখন তোমাকে আমার সব অলঙ্কার খুলে দেব, অঙ্গীকার করছি ।' 

চোর তার কথার অকপট ভঙ্গী দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এবং তার 

কথাতে বিশ্বাস করে অপেক্ষা! করে থাকল সেখানে । 

মদনসেনা সোমদতের কাছে গিয়ে বলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার 

জন্য তীর কাছে এসেছেন। সোমদণ্ড তাকে বললেন, 'তুমি এখন 

পরস্ত্রী, আমার কাছে এসেছ জানতে পারলে লোকে তোমার সতীত 

সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবে। তুমি এখুনই ন্বামীর কাছে ফিরে 

যাও। অদ্দনসেন। নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে চললেন তখুনই 

সেই গভীর রাতে । পথে চোরকে একই জায়গায় দাড়ানো দেখে 

তিনি তার অলঙ্কারগুলো খোলার উদ্যোগ করলেন প্রতিশ্রণত 

অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে । কিন্তু চোর ত'কে বাধা দিয়ে বলল, 



৬৯ বিক্রমার্দিতা ও বেতালের গল্পকথ। 

ঠার অলঙ্কারে তার কোন লোভ নেই । চৌর তাকে বলল, তাঁর মত 

সত্যবাদিনী ও সরল প্রকৃতির নারীর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই 
তার। নিয়ে চলে যেতে বলল তাকে । মদনসেন' শ্বশুরবাড়ীতে 

সবার অলক্ষ্যে এ রাতে ফিরে এসে লামীকে তার অভিযানের বিষয়টি 

অকপটে বললেন। 

এই পর্ধন্ত বলে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেদ করলেন, এই 
চারজনের মধ্যে কার ও্দাধ বেশি । রাঙ্জা! উত্তর দ্রিলেন, চোরের 

ওদাধই বেশি । তিনি বললেন, মদনসেনার স্বামী খোল! মনে প্রতিজ্ঞা 

রক্ষার্থে তার স্ত্রী মদনসেনাকে সোমদত্ের কাছে যেভে দিতে সম্মত হয় 

নি। সোমদত্ড মদনসেনাকে বিবাহের আশায় অহেতুক অধৈর্ধ প্রকাশ 

করেছিলেন এবং রাজদণ্ডের ভয়ে তাকে পরবততাঁ সময়ে গ্রহণ করতে 

পারলেন না? মদনসেনা প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু 
স্রীলোকের কাছে পবিত্র বে সম্পদ ত। হল সতীত্ব, মদনসেনার সতীত্ব 
নিয়ে ষে প্রশ্ন উঠতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি নিলিপ্ত ছিলেন, 

প্রতিজ্ঞাপালনই বড় হল তার কাছে। কিন্ত চোর, রাজ! বললেন. 

মহামূল্য অলঙ্কার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মদনসেনার প্রতিজ্ঞা- 

পালনের কথ। শুনে লোভ সংবরণ করে তাকে অক্ষত দেহে ছেডে 

দিয়ে অসীম ওদার্যের পরিচয় দিয়েছিল । 



দশম উপাখ্যান 

গৌডদেশে অবস্থিত বধমান নগরের রাজা গুণশেধরের মন্ত্ী 

অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মা্ন্বী ছিলেন। তারই উপদেশ ও মগ্্রণাদানে রাকা 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি হিন্দুধর্মের এীতিহাময় শিবপৃজা, 
বিফুপুজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শান্ত্রসিদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান 
পরিত্যাগ করে প্রঙ্জাদের আদেশ দিলেন যে তার রাজ্যে মেন 

কেউ হিন্দু ধর্মাচার পালন না করে। 

মন্ত্রী অভয়চন্্র দেশজুড়ে এই ঘোষণা করে দিলেন যদি কেউ 

রজার নির্দেশের বিরোধিতা ক'রে এইসব অন্ুগান পালন করে তাহলে 

তার »মস্ত সম্পত্তি বাঞ্গেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে রাজ্য থেকে 

নিবাসন দেওয়া হবে । প্রজার কুলপরম্পরায় পালিত এই আচার- 

অনুষ্ঠান বাতিল করে দিতে আন্তরিকভাবে অনিচ্ছুক ছিল কিন্তু 
রাজদণ্ডের ভয়ে প্রকাশ্যে এইপব অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকডে 

বাধ! হল। 

অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধমের মর্ম রাক্যের মানুষদের কাছে তুলে ধরলেন। 
বৌদ্ধধরন্ের মর্ধবন্ত সম্বন্ধে তিনি য। বললেন তা হল এজম্মে কারোর 

প্রাণবধ করলে নিহত ব্যক্তি পরজন্মে ঘাতকের প্রাণনাশ ক'রে 

প্রতিশোধম্পৃহা চরিতার্থতা করে। একারণেই অহিংস মানুষের 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ছোটবড় নিধিশেষে জীবজগতের সকল প্রাণীর প্রাণরক্ষা 

করা! জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ণ ও পবিত্র ধম। মামুষেরা তাদের রসনাতৃপ্তির 
জন্য মাংস তক্ষণ ক'রে চরম অধর্মের কাজ করে এবং তাদের এই 



৬২ বিক্রমাদিতা ও বেতালের গল্প কথা 

পাপের ডন্য তাদের স্থান হয় নরকে ৷ সুতরাং জীবহিংসা সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ কর! উচিত। | 

রাজা গুণশেখরের অকাল মৃতু হলে তার তরুণ পুত্র ধর্মধবর্জ 
ব্মানের সিংহাসনে আরোহণ করলেন । সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি, 
পুরধুরুষদের এতিহাময় ধর্মের প্রত্তি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। 
রাজ্যে এক আদেশ ভ্ডারী করে প্রজাদের আবার হিন্দু আচার-অন্ুষ্ঠান 
পালন করতে বলচলন। মাপন ধমাচরণের স্থযোগ পেয়ে প্রজার 

ধর্ধব্জকে সাধুবাদ জানাল । পিতার আমলের একটি অন্যায়ের 
প্রতিবিধান পুত্রের হাতে হনে দেখে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল । 

ধমধবজ্ঞ মন্ত্রী অভয়চন্দ্রকে মুত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বৌদ্ধধর্ণ ত্যাগ 
করে হিন্দুধ্ গ্রহণ বরাতে এনর্দেশ দিলেন । অভয়চন্দ্র বললেন, তিনি 

মৃত্যুকে বরণ করবেন, তবু বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করবেন না। ধর্মধবন্ 
এখন অভয়চন্দ্ক সন্গীপ্দ থাকে বরখাক্ক করে বাজ্জা থেকে বহিষ্কার 

করলেন । 

আঁখ্যানটি শেফ করে এবতাল বিক্রমাদিতকে ভিজ্ঞেস করলেন, 

পমধ্ব্দ আর অভয়চগ্র, এই দুজনের মধো কে বেশি ধর্ম প্রাণ । রাজা 
উত্তর দিলেন, অভয়চন্দ্রই সেশি ধঃপ্রাণ। কারণস্থজপ তিনি বলেন, 
ধর্শধবক্ত ভাঁর পরিহার আমলে চাপানো বৌদ্ধধর্স পালনের বাধ্যবাধকতা 
থেকে গ্রাজাদের মুক্তি দিদে হিন্দু আচারনুটান পালন করার 

চিরাচরিত অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এই কাজে তার নিজ 

ধ্বিশ্বাসের পুতি অনুরাগ লক্ষিত হয় ঠিকই ; কিন্ত অভয়চন্দ্রকে 

গণের তয় দেখিয়ে £দদ্ধধর্ন পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে 
প্ররোচিত ককার ছিনি অধর্মের কাজই করেছেন বাজজ। গুণশেখরকে 

বৌদ্ধ: দীক্ষিত করতে অভয়চন্দ্র কৌন শক্তির আশ্রয় নেন নি; 
তিনি তীর 'নিজেব ধর্মবিশ্বাস দিয়ে রাজাকে প্রভাবান্বিত করে" 

ছিলেন । তাছাড়া অভয়চন্্র আপন ধর্মের স্বার্থে নিশ্তের প্রাণকেও 

তুচ্ছ বলে মনে করেছিঙগেন। 



একাদশ উপাখ্যান 

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের উপর রাজোর শাসনভার হস্ত করে কছুদিনের 

অন্য রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রালন্ুখ উপভোগ করতে লাগলেন 
পুণাপুরের বাছা বল্পভ | নিত রাজকাধ নিবাহ এ নীতিশান্্ চা 

করতে করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পঙলেন সত্য প্রকাশ । 

সত্যগ্রকাশের পরী তাকে সবদাই চিন্তিত ও ক্রমশ কশ হয়ে যেতে 

দেখে জিদ্দেদ করেন তাকে কেন তিনি এমন হয়ে যাচ্ছেন দিন দিল । 
সভা প্রকাশ উত্তর দেন স্ত্রীকে, পাঙ্গা সনস্ত রাঙ্গ্যভার ভর দায়িতে দিয়ে 

নিশ্চিন্তে বিশ্রামস্্ণে নগ্ন রয়েছেন । লাহিত্ব ও চিন্তার বোঝায় তিনি 
একমুহুর্ত শান্তি পাচ্ছেন না। স্ত্রার পরামশে তিনি রাজার কাছে 

রাজ্যের দায়িহ্ভার থেকে কিছুদিনের জণ্য 'অবাহতি লাভে জম্মতি 

নিয়ে ভীর্ঘভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন দেশে দেশে | নানা তীর্থ দর্শন করে 

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন তিনি । সেখানে ভিনি রামচন্দ্রের 
প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দিরে পুজা দিয়ে বারে এসে সমুদ্রের মধ 
এক অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন। সমৃদ্রগর্ভ থেকে এক মহীরুহ জেগে 
উঠল; সেই মহীরুহের শাখায় এক পরুমা সুন্দরী রমণী তার হাতের 



৬৪ বিক্রমািত্য ও বেতীলের গল্পকথা 

বাণায়; বঙ্কার তুলে এক ্বর্গীয় মুগ্ঘনার সঞ্চার করে* চলেছে । 

সত্যপ্রকাশ বিল্ময়ভিভূত হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল.। সহদ' 

 বুমীটিকেনিয়ে সহীরুহটি আবার সমুদ্রগর্ডে বিলীন হয়ে গেল। 
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ওকাদশ উপাখ্যান ৬৫ 

হয়ে সত্যপ্রকাশের হাতে আবার রাজ্যভার দিয়ে রামেশ্বরের উদ্দেশে 

যাত্রা! করলেন কালবিলম্ব না করে। 

রামেশ্বরে পৌছে মহাদেবের মন্দিরে পৃজ নিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে 
সত্য প্রকাশ বণিত সেই আলৌকিক দৃশ্য চাক্ষুম দেখলেন তিনি । সমুদ্র 
থেকে উিত মহীরুহের শাখায় বসে বীণাবাদনরত সুন্দরী রমণীটির কাছে 
যাওয়ার জন্য সমুত্রবক্ষে ঝাপ দিলেন রাজা । বীণাবাদদনরত রমশীটির 

দঙ্গে রাজাকে নিয়ে সেই মহীরম্ছ জলের তলদেশে পাতাল পুরীতে 
এনে পৌছোল। পাতালপুরীতে এসে সেই রমণীটি রাঞ্জাকে বলল, "তুমি 
কে? কেনই বা এই দুঃদাহপিক কাজ করলে? এখানে এসে বিপদ 

ডেকে নিয়ে এলে কেন? রাজ ভার পরিচয় দিলেন, পুণ্যপুরের রাজ। 
তিনি, নাম তার বল্লভ। রাজ! বললেন তাকে, তার সৌন্দর্য ও 
সঙ্গীতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে এসেছেন তিনি এখানে । রমণীটিকে তিনি 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে সে তার জীবনসঙ্গিনী হবে । স্ুন্দরীটি 

তখন বলগ তার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব হতে পারে, বদি তিনি প্রতি 

কষ্ণচতুর্দকীর দিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেন । 
রাজ! সম্মত হলেন। গান্ধবমতে পরিণয় সুত্রে আবন্ধ করলেন তিনি 

স্ুন্দরীটিকে | 
কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন রাজার কৌতুহল প্রবল হল। কেন তার সুন্দরী 

পত্বী এদিন তার মুখদর্শন করতে নিষেধ করেছিল, এই রহস্থা- 
ভেদ করার অন্য এদ্দিন তিনি অলক্ষ্যে থেকে প্রকৃত ব্যাপার কি 

জানার অপেক্ষায় থাকলেন। 
চতুর্দশীর দিন রাজা অতন্দ্র চোখ রাতে জেগে গোপনস্থান থেকে 

ভার পত্ীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন । আকন্মিক মাঝরাতে 

দেখলেন, এক রাক্ষস এসে সুন্দরীটিকে প্রহার করতে শুরু করল, আর 
সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করল । তখন রাজা তার তয়োয়াল 
উচিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাক্ষদকে অভিসম্পাত করতে 

করতে এক .কোপে তার শিরশ্ছেদন করলেন। খন তার সেই 
৫ 



৬৬ বিক্রমাদদিতায ও বেতালের গলপকথ! 

সুন্দরী পত্বী' ছুটে এসে তার কাছে প্রাণের কৃতজ্ঞতা! জানিয়ে বলল, 

“আজ কতদিন ধরে এই রাক্ষসের হাতে কি নিঙগারুণ যন্ত্রণ। পাচ্ছি । 

তুমি আজ আমার সব যস্তরণার অবসান ঘটালে । রাকা তখন জাঁনতে 
চাইলেন তার কাছে, এতদিন ধরে তাকে এই বিষম ছুর্ভোগ পোহাতে 

হয়েছিল কেন। সে তখন ভার জীবনের পুর্বকথ। রাজাকে শোনাল। 
গন্বররাজ বিদ্যাধরের কন্যা রত্রমঞ্জরী--নিজের এই পরিচয় দিয়ে 

রাজাকে বলল সে, “একবার গৃহকার্ধে অবহেলা করার জন্থ আমার 

পিতার মধ্যাহ্নের ভোজরনপর্ব সমাধা হাতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। 
পিত। ক্ষুধায় অধৈর্য হয়ে গিয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, “তুই 
রসাতল-বাসিনী হবি । কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস এসে তোকে 

অশেষ যন্ত্র! দেবে । এই অভিশাপের কথ শুনে আমি কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়ি, কাদতে কাদতে আমি পিতাকে বলি, কিভাবে আমার শাপ 

মোচন হবে, তখন পিতা কিছুটা নরম হয়ে বললেন, 'এক মহাবল 
বীরপুরুষ এসে সেই রাক্ষসকে নিধন করে তোকে উদ্ধার করবে ।” এই 

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গন্ধবকন্াটি রাজাকে বললেন, “তুমি 
আমাকে একবার আমার পিত্রীলয়ে নিয়ে চল । পিতার সাক্ষাংলাভের 

জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে ।' রাজা বললেন তাকে, যদি তার 
উপকারের মর্যাদা যদি সে দিতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে তার সঙ্গে 

তার রাজধানীতে যেতে হবে। রত্ুমঞ্জরী স্বামীর সঙ্গে প্রথমে 

তার রাজধানীতে যেতে আর অসম্মতি প্রকাশ করতে পারল না 
রাজ! বল্লভের সঙ্গে কিছুদিন দাম্পতাজীবন উপভোগ করার পর রতু- 

মঞ্জরী পিত্রীলয়ে যেতে চাইলেন । রাজা এবারে তাকে মুক্তহাদয়ে 

সম্মতি দ্রিলেন। কিন্তু রত্বমপ্ররী তারপর কিছু চিন্তা করে বুধলেন যে 
পিত্রালয়ে যাওয়া তার কোনদিনই ঠিক হবে না। রাজাকে বললেন 
ভিডি িটইজজী বন কাটালাম, আমার গন্ধর্ব্ নাশ হয়েছে 
পিতা আমার সব্বগন্ধর্পতি । ভার কাছে গিয়ে এখন আর কোন সমাদর 
“পাব না! আমীবন আমি তোষার কাছেই জীবন অতিবাহিৎ 



একাদশ উপাখ্যান ৬৭ 

করব ।, বাজ! পরম আনন্দিত মনে রত্বমগ্তরীকে নিয়ে সবকিছু ভুলে 

গিয়ে রাজকার্ধ জলাঞ্জলি দিয়ে, বিলাসব্যসনে জীবন কাটাতে লাগলেন 

অন্ধের মতো। তাই দেখে অমাত্য সত্যপ্রকাশ রাজা এবং রাজ্যের 

চিন্তায় চিন্তায় প্রাণত্যাগ করলেন। 

বিক্রমাদ্দিত্যকে কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল জিচ্ছেস করলেন তাকে, 
“বলুন মহারাজ, অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করল কেন। রাঞ্জা 

উত্তর দ্রিলেন)' গন্ত্রী দেখলেন, রাজা রাঙ্জকার্য ছেড়ে অন্দরমহলেই 

জীবন কাটাচ্ছেন, ফলে রাজা! জীবিত থাকতেও প্রজারা৷ অনাথ হয়ে 

গেল: প্রজার তাকে আর মান্য করবে না, গছের যে গোড়ার জন্য 

ডাল গঞ্জায়, সেই গুঁড়িতেই যদি ঘুণ ধরে যায় তবে ডালেরই বা 
আয়ু আর কতটুকু তাই তিনি আত্মবিসঙ্জন ছাড়া আর কোন পথই 

দেখলেন ন1॥ 



দ্বাদশ উপাধ্যান 

চুড়াপুরের দেবস্বামী নামে এক ব্রাক্ষণের পত্বীবিয়োগ হলে 
সংসারধর্মে তার বৈরাগ্য ছন্মায়। গৈরিক বসন পরে ভিক্ষালক অন্গে 

সাত্বিক জীবনযাপন করতে গুরু করলেন তিনি । 

একদিন মধ্যান্ে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
অন্নের আশায় ধর্ন। দ্িলেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ. ভিখারী বৈরাগীটির 

ক্ষুম্নিবৃত্তি নিবারণে এক পাত্র ছধ এনে দিলেন তাকে । গ্রহবৈগুণ্যে 
এক বিষধর সাপ এঁ ছুধে মুখ দিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে । বিষাক্ত 
হয়ে গিয়েছিল সেই হুধ। দেবস্বামী তা পান করে সঙ্গে সঙ্গে 
অচেতন হয়ে পড়ে যান, তার সর্বাঙ্গ সাপের বিষে নীল হয়ে যায় 

এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন ভিনি। প্রাণত্যাগ করার 
আগের মুহুর্তে ব্রাহ্মণ গৃহস্বামীকে আর্তনাদ করে বলেন, “তুমি 
বিষপ্রয়োগে ব্রহ্মহত্যা করলে । ব্রাঙ্গণ আতঙ্কগ্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে 

পড়লেন। একটু পরেই সস্থিৎ ফিরে পেয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি 
নিশ্চয়ই ছুধে বিষ মিশিয়েছ। তুমি পিশাচিনী, তোমার মুখ আর 
দর্শন করব না। চরম ক্রৌধভরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ঘর থেকে 
বহিষ্কার করে দিলেন। 



ছাদশ উপাখান ৬৯ 

এই পর্যন্ত বলে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, এই 
“ঘটনার জন্য কে দোষভাগী হবে। রাজা উত্তর দ্রিলেন, সাপের মুখে 

বিষ থাকে, ম্বভাবতই সে দোষী হতে পারে ন!। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও 

ব্রাহ্মণী সেই ছধকে বিষাক্ত বলে জানতেন না, সুতরাং ব্রন্মহত্যার 

জহা তার! দোষভাগী হবেন না । আর অতিথি ব্রাহ্ষণ না জেনেই 
বিষাক্ত ছুধ পান করলেন, স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হন নি তিনি, তাই 

তার দোষও নেই; কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বিস্তারিত অনুসন্ধান না করে 

সঃধ্সিনীর প্রতি নিষঠঠুরতম আচরণ করলেন, ঘর থেকে বহিষ্কার 
করলেন তাকে ; অকারণে পত্রী পরিত্যাগে তিনিই দৌঁষভাগী হবেন। 



ক্রয়াদশ উপাখ্যান 

চন্দ্রহদয় নগরের অধিবাসীরা তাদের রাজা রণধীরের কড়া শাসনে 

বরাবরই নিরুপদ্রবে জীবন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার দেশে 

চোর ড'কাতের উপদ্রব হতে আবস্ত করে। রাজা সর্বশক্তি দিয়ে 

চেষ্ট। করেও, শত শত প্রহরী নগরে রেখেও চোর-ডাকাতির উপজ্রব 

কমাতে পারলেন না। শেষে তিদি নিজেই ছদ্মবেশে একরাত্রে চোর- 

ডাকাতের উপদ্রব লক্ষ্য করতে বেরিয়ে পড়লেন। 

নিশুতি রাতে রাজপথে 'এক ভ্াায়গায় ক অপরিচিত লোকের 

সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। ভার পরিচয় যখন রাজা জানত 

চাইলেন, সে রাজার ছদ্মবেশ দেখে তাকে চিনতে ন। পেরে বলল 

সদ্পে, “মামি একজন চোর । আমাব সঙ্গে আসবে, লোকের বাড়ী 

চুরি করতে, সহজেই প্রচুর ধনসম্পন্তির মালিক হবে” অবলীলায় 
বলল সে। রাজ। তার কথায় রাজী হয়ে তার সঙ্গে এক ধনী গৃহস্থের 

বাড়ীতে ঢুকে প্রচুর সোনাদানা ও অর্থ হস্তগত করল। তারপর সে 

রাজাকে নিয়ে নগরের কাছে এক স্ুড়ঙ্গপথে ঢুকে তার এই গোপন 

আবাসম্থলের দরজায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকে 



ত্রয়োদশ উপাখ্যান ৭১ 

গেল। সেই সময় চোরের এক দাসী পাতালঘর থেকে বেরিয়ে 

স্বড়গপথে তাকে দেখতে পেয়ে তার. পরিচয় জানতে চাইলে তিনি 

বললেন, “আমি রাজা রণধীর। চোর আমাকে কিজন্তে বসিয়ে 

ভিতরে গেল বলতে পার কি?' দাঁসীটি বলঙ্গ, 'রাজা আপনি এক্ষুণি 

পালান। এ ভয়ানক মানুষ, আপর্নি যখন তার সম্বন্ধে সব জেনে 

গেছেন তখন ও আপনাকে হত্যা করবেই । রাজ তা৷ শুনে সঙ্গে সঙ্গে 

নিষ্ত প্রাসাদে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালে একদল যোদ্ধাপুরুষকে 

নিয়ে রাজা সেই সুডঙ্গপথে ঢুকে আকম্মিক চোরের ঘরে ঢুকে তাকে 

প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ ন1 দিয়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে 

নগরপালকে আদেশ দিলেন, তাকে মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে 

চড়িয়ে নগর পরিভ্রমণ করিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে যেন শূলে 

চড়ান হয়। 

ধর্মধবজ নামে এক ধনবান বনিকের কন্যা শোভনা তার বাড়ীর 
কাছ দিয়ে চোরটিকে ধরে নিয়ে যেতে ঘদখল । সে খোঁজ নিয়ে জানতে 

পারল, চোরটিকে শূলে চড়ান হবে। চোরটির দৃপ্ত চেহারা ও বিষন্ 
চোখ দেখে কেন যেন তার বেশ মায়। হল। সে তার পিতাকে বলল, 

এই চোরটির দুঃখে সে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে, যেমন করে হোক, 

তাকে বাচাতেই হবে। পিতার কাছে সে দিব্যি করল, যদি তার 

মুক্তি না হয় তাহলে সে প্রাণ বিপর্জন দেবে। ধর্মধ্বজ তখন রাজার 

নঙ্গে দেখ করে তার কন্যার প্রার্থনার কথা বলে তার মুক্তির জন্য 

রাঁঙ্জার কাছে .দরবার করলেন। তার মুক্তির জন্য যত ধনরত্ব লাগে 

দেবেন বললেন। কিন্তু রাজ! অনড়, তিনি তার সিদ্ধান্তে অবিচল, 

তিনি বললেন, তীর নিজের স্বার্থের চেয়ে প্রজাদের স্বার্থ অনেক বড়, 

ধনরতের বিনিময়ে প্রজাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন 

নাঁ_-তিনি জানালেন। তখন ধর্মধবজ্জ অগত্য। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে 

গেলেন । 

বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়। হল যখন চোরকে, ঘাতক তাকে রসিকতা 
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করে তার মুক্তির জন্ত একটি মেয়ের দরদের কথ! তাঁকে বল। 
চোর তা৷ শুনে প্রথমে হাসল, পরে হাসি বন্ধ করে বেদে ফেজল হাপুস 
নয়নে। ও 

বেতাল কাহিনিটি শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্জেদ করলেন, চোর 
প্রথমে হাসল কেন, পরে কীদলই বা কেন। রাজা জবাব দিলেন, 
মৃত্যুময়ে চোর তার প্রতি একটি মেয়ের অনুরাগ সঞ্চার হয়েছে জেনে 
হেসে ফেলল প্রথমে ; মেয়েটির কোন উপকারই সে করে নি, অথচ মে 
তার ন্বাথে সর্ব দিতে চেয়েছিল, এই চিন্তা থেকেই চোর পরে কেঁদে 
ফেলেছিল । 
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মধুমতী নগরের রানা স্থবিচারের কন্তা হন্দ্রপ্রভাকে মনন্বী নামে 
এক ব্রাহ্গণকুমার ভাগবাসতেন। একবার এই নগরের উপকণ্ঠে এক 
উপবনে ছুজনের দেখা হয়। সেই থেকেই পরম্পরের প্রতি পরস্পরের 
অন্ধুরাগসঞ্চার হয়। কিন্তু চন্দ্রগ্রভ। রাজার কন্যা । তাকে বিবাহ 
করা তার পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি ভূদেব নামে এক সিদ্ধ ব্রাহ্ষণ- 
পুরুষের কাছে সব কথা খুলে বলে তার সাহাধ্য চাইলেন। ভূদেব 
তাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। এই মস্ত্রবলে তিনি একটি 
যোড়শবর্ধীয়া কন্ঠার রূপধারণ করতে পারবেন বললেন। মন্বী 
মন্ত্রবলে ষোল বছরের একটি মেয়ের রূপ পরিগ্রহ করলেন। ভূদেবও 
একটি মন্ত্বলে আশীবছরের এক বৃদ্ধের রূপ ধরলেন। 

ভূদেব মনম্বীকে নিয়ে রাজা সুবিচীরের সঙ্গে দেখা করে বললেন, 
তিনি ভিন দেশের মানুষ, তিনি তার এই পুত্রবধূকে নিয়ে আসতে 
গিয়েছিলেন তার পিত্রালয় থেকে। পিত্রালয় থেকে পুত্রবধুকে আপন 

গৃহে নিয়ে এসে দেখলেন মড়কে গ্রাম উদ্জাড় হয়ে গিয়েছে । ব্রাহ্মণী ও 

পুত্রের কোন সন্ধান এখনও পর্ধস্ত তিনি পান নি। সেকারণে তিনি 
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রাজার কাছে তার পুত্রবধূকে কিছুদিনের জন্য রেখে যেতে চান 

জানালেন, গ্রামের অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার তাকে নিয়ে যাবেন 
বললেন। রাজা রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে রেখে দিলেন তাকে । 

বৃদ্ধ ভূদেব রাজাক্ষে কৃতজ্ঞত জানিয়ে চলে গেলেন । রাজ! ভূদেবের 
পুত্রবধধূকে রাজকন্তার কাছেই রেখে দ্িলেন। রাজকন্যা তার একজন 

চব্বিশ ঘণ্টার সাথী পেরে খুবই উংফুল্প হয়ে উঠল; তার সঙ্গেই কথা 
বলে দিনরাত কাটিয়ে দেয়। একদিন রাজকন্তা তার সাথীর কাছে 
মনস্বীর প্রসঙ্গ পেড়ে বলল, তাকে সে ভালবাসে, কিন্তু যেহেতু সে 

রাজকন্যা, তার পিত] তার এই পাত্রনিবাচনে সায় দেবে ন7া।॥ তখন 

মনত্বী মন্বলে রমণীর রূপ ছেড়ে স্বরূপ প্রকাশ করলেন। রাজকন্তা 

বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেল, লজ্জায় আরক্তিম হল তার মুখ। মন্ত্রের 
শক্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেল সে। তখন মনম্বী রাজ্বকন্যাকে 
সবার অজান্তে গান্ধবমতে বিবাহ করলেন রাজকন্যার ঘরেই । 

রাঁজপরিবারে কেউই তাদের বিবাহ সম্পর্কের কথা জানতে পারল না: 

কেননা, মনম্বী মন্ত্রবিগ্ভাবলে প্রয়োজন অনুযায়ী নারীর রূপেক্ট 
থাকতেন। 

এরপর একদিন এক অমাতোর নিমন্ত্রণ রুক্ষায় রাজা সপরিবারে 

তার বাড়ীতে গেলেন । রাজকন্ধ। তার সাথীকেও নিষে গেল। 

পাঁ্কন্যার সজিনীটিকে দেখে অমাতাপুত্রের অন্কুরাগ জন্মে যায়। পুত্রের 
মনের অবস্থা বুঝে সেই অমাত্য রাজ্ঞার কাছে এ রমণীর সঙ্গে তার 

পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব পাড়েন। রাজ অমাত্যকে তিরস্কার করে 
বলেন, “বিবাহিতা! মেয়ের সঙ্গে তুমি কি করে তোমার পুত্রের বিবাহের 
প্রস্তাব আনলে? মেয়েটির শ্বশুর অকৃত্রিম বিশ্বাসবলে আমার 
তত্বাবধানে রেখে গিয়েছে মেয়েটিকে, আর তুকি কি চাও, বিশ্বাসভক্ষ 

করে শাস্ত্র ও লোকাচারকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিই 1 মন্ত্রী নিশ্চুপ 

হয়ে গেলেন। 

এই বিবাহে সম্ভব হবে ন! জেনে মন্ত্ীপুত্র দিন দিন চিন্তায় চিন্তায় 
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ক্ষীণজীবি হয়ে পড়লে। | মন্ত্রীর আর "ুশ্চন্তা হর্ভাবনার সীম! থাকল 
না; পুত্রের প্রাণ রক্ষা করাই তার এখন দায় হবে। এদিকে কয়েক 

বছর ধরে ভূদেবের আর কোন খবরই না পেয়ে রাজা! ভাবলেন তার 
পুত্রবধূকে এভাবে আর কতদিন তার কাছে রাখা সম্ভব হবে। তখন 
তিনি ব্রাহ্মণের পুত্রবধূর কাছে প্রস্তাব পাড়লেন যে তার পিতা। যখন 

আর আসছেন না, তার স্বামীরও যখন আর কোন খোঁজ নেই, ভার 
অমাত্যপুত্রের অভিলাষ অনুযায়ী তাকেই সে এখন বিবাহ করে সুখী 

হতে পারে। ভূঁদেবের পুত্রবধূ রাজাকে তিরস্কার করে বললেন, কোথায় 

তিনি নারীর ধর্ম রক্ষা, করবেন, ন। নারীর অধর্মাচারণে প্ররোচনা 
দিচ্ছেন। রাজা খুবই লঙ্জিত হয়ে প্রসঙ্গটি চাপ! দিয়ে দিলেন । 

মনন্থী তখন বুঝলেন আর রাজপরিবারে থাকা যাবে না, তিনি 
রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভূদেবের সঙ্গে দেখ করলেন। 

ভূদেব সব শুনে বেশ খুশীই হলেন। এবার তিনি তার সহচর শশীকে 
মন্ত্বলে এক বিংশতিব্ষাঁয় ছেলেতে রূপান্তরিত করলেন এবং তাকে 
নিয়ে রাজা! স্থুবিচারের সঙ্গে দেখা! করে বললেন তিনি তার পুত্রবধূকে 
নিয়ে যেতে এসেছেন । তিনি শশীকে দেখিয়ে বললেন, এই তার, 

পুত্র। রাজ! সবিচার মহা অস্বস্তি ও লজ্জার মধ্যে পড়লেন, কি করে 
বলবেন তিনি ব্রাহ্মণকে, ষে তার পুত্রবধূ তার হেফাজত থেকে পালিয়ে 

গিয়েছে। রাঁজ। ব্রাহ্মণের কাছে ছুঃখ প্রকাশ করে তার পুত্রবধূর 
অন্তধানের কথা জানিয়ে বললেন ষে তিনি তার কাছে বা প্রার্থন! 

করবেন তাকে তিনি তাই দেবেন। তখন ব্রাহ্ষণ পুত্রবধূর জন্য 
মায়াকা্। করে রাজার কাছে প্রার্থন। জানালেন তার পুত্রের সঙ্গে 
রাজকন্যার বিবাহ দিতে । রাজা! সুবিচার সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে 
বিবাহের ব্যবস্থা! করলেন। শুভদিনে শুতক্ষণে রাজ বন্যা চন্দ্রপ্রভা ও 

শশীর বিবাহ সম্পন্ন হল। 

শশী ও চক্জগ্রভাকে নিয়ে ভূদেব যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন: 

মনম্বী রাজ্কশ্যাকে তার স্ত্রীরূপে দাবি করলেন এবং বললেন যে তাদের. 
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গান্ধর্মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে । শশীও বললেন, সবদমক্ষে শান্ত্রসিদ্ধ 

বিবাহ হয়েছে তার, চন্ত্রপ্রভার সঙ্গে । একই রমণীকে ছুষ্ষনেই নিজের 

ঘী বলে বিবাদ শুরু করল। 

এই পর্যন্ত বলেই বেতাল বিক্রমাদিত্যকে দ্রিজ্ঞেস করলেন, মনস্থা 
ও শশীর মধ্যে চন্দ্রপ্রভার প্রকৃত ম্বামী কে? রাজ উত্তর দিলেন 
মনম্বী। কেননা, তিনি বললেন, রাজকন্যার সঙ্গে মনম্থীরই প্রথমে 

বিবাহ হয়েছে, গান্ধর্মতেই হোক, আর শান্্রমতেই হোক, ছুই 
বিবাহই সমান বৈধ, যেহেতু চন্্রপ্রভার বৈধ বিবাহ প্রথমে মনম্বীর 
সঙ্গেই হয়েছিল তাই সে তার প্রকৃত স্বামী । 
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হিমালয়ের কোলে অবস্থিত পুষ্পপুর নগবে রাজত্ব কর[তন 
গন্ধর্বরাজ্জ জীমূতকেতু । তার পুত্র ভ্বীমৃতবাহন পিতারই মত উপার- 

হৃদয় ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন । তাদের আমলে প্র্জারাও ম্থখে সমৃদ্ধিতে 

ছিলেন। রাজ্যের শাসনকাজ্জের ব্যাপ'রে জীমুতকেতু অমাত্যদের 

উপরেই নির্ভর করতেন, তিনি বেশির ভাগ সময়েই ধর্মালোচন। ও 

শান্ত্রচচা নিয়ে থাকতেন । অমাত্যর! রাজাকে রাজ্যের ব্যাপারে নিলিপ্ত 
দেখে ধৈর্যহার! হয়ে তার! তাকে রাঙ্জাচুযুত করার জনা তার বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে লৈশ্সামস্ত নিয়ে পুষ্পপুর নগরের দুর্গ ঘিরে 

ফেঙ্গার ব্যবস্থা করল। অমাত্যদের মধ্যে এই বিদ্রোহ দেখে 

জীমৃতবাহন পিতার কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে পিতা 
যদি তাকে আজ্ঞা দেন তাহলে সৈম্তবল নিয়ে তিনি অমাত্যদের 
বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন। পিতা থাকে নিবৃত্ত হতে বললেন, 

যুক্তি দেখালেন তিনি, জীবের প্রাণসংহার করা মহাপাপ, যুদ্ধবিগ্রহে 
অকারণ বনু জীবের প্রাণহানি হয়। সুতরাং সে পাপের কোন সীম! 

পয়িসীমা নেই। তিনি পুত্রকে বললেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্টির আত্মীয়দের 
পরামর্শে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ নিয়ে পরে বেশ অন্ুুতগ্ড হয়েছিলেন । 
তিনি বললেন, এই যুদ্ধবিগ্রহ, হিংসা ছেষ থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার অগ্ঠ প্রশান্ত নিরাল! জায়গা মলয় পর্বতে তার! ছুঙ্গনে' 

যাবেন, ঈশ্বরের ধ্যানে দিন কাটাবেন তার! দেখানে ছুজনে । 



এ৮ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

মলয় পর্বতে পিতাপুত্র এসে সাত্বিক জীবনযাপন করতে লাগলেন । 

একদিন মঙ্গয় পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে জীমূতবাহন একটি ধূমর 
স্ূপের মত কি দেখতে পেলেন। পিতাকে জিজ্ঞেস করে জানতে 

পারলেন যে নাগেদের হাড়ের স্তূপ ওটি। পিতা তাকে বললেন, 
একবার গরুড়ের সঙ্গে নাগেদের প্রবল যুদ্ধ হয়। নাগেরা পরাজিত 

হয়ে গরুড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে কথ দেয় যে তার! প্রতিদিন 

একটি করে নাগ তার আহারের জন্ত রাখবে। গরুড় তারপর থেকে 
প্রতিদিন মধ্যা্ছে এখানে এসে একটি করে নাগ ভক্ষণ করে যায়। 

সেইদিন মধ্যান্নে পিভাকে ন৷ জানিয়ে জীমৃতবাহন সেই ধূসর 
স্তপের কাছে এলেদণ সেখানে এক বৃদ্ধা! নাগিনীকে কাদতে দেখলেন 



পঞ্চদশ উপাখ্যান ৭৯ 

"গভীর হঃখে। জীমূতবাহন তাকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা 

'করলে মে জানাল তার পুত্র 'শঙ্খচুড়কে গরুড় ভক্ষণ করতে আসবে। 

তা শুনে জীমৃতবাহন বলল, শঙ্খচুড়কে এখানে আসতে বারণ কর। 
আমিই আজ এখানে থাকব গরুড়ের খাছ হিসেবে 1? তিনি নাগিনীকে 

'বললেন, তিনি নিজের প্রাণ দিয়ে তাঁর পুত্রের প্রাণরক্ষা করবেন । তখন 

নাগিনী বলল তাকে, নিজের পুত্রর প্রাণরক্ষার জন্ অপরকে প্রাণ- 

বিসর্জন দিতে দেওয়া আমার পক্ষে অধর্মের কাজ হবে। ইতিমধ্যে, 

শঙ্খচুড় সেখানে এসে জীমূত্বাহনের অভিপ্রায়ের কথ! শুনল। 

জীমৃতবাহনকে দে বলল, তার নিজের প্রাণরক্ষায় সে কিছুতেই তাকে 
'গরুড়ের শিকার হতে দেবে না। সে বলঙ্গ, 'আমার মত নগণ্য জীব 

পৃথিবীতে কত জন্মাচ্ছে, মরছে। আমাদের জস্মমৃত্যুতে কারোর 

কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনার মত ধর্মাআ। পুরুষ সংসারে খুবই 
কম জন্মলীভ করে। স্ৃতরাং আমার জীবনরক্ষার্থে আপনার মৃত্যুবরণ 

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । আপনার মত দয়ালু ও পরোপকারী মানুষ বেঁচে 
থাকলে পৃথিবীর অধিবাসীদের অনেক কল্যাণ হবে।, জীমূতবাহন 
উত্তরে বললেন শঙ্খচুড়কে, ক্ষত্রিয়ের বংশে আমার জন্ম, আমরা 
ক্ষত্রিয়রা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণত্যাগকে লঘুজ্ঞানে দেখি। 
স্থতরাং প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ রঙ্গ 

করব। শঙ্খচুড় তখন জীমূতবাহনের কল্যাণে ভগবতী কাত্যায়নীর 
“মন্দিরে এসে মার কাছে প্রর্থনা জানাতে লাগলেন। 

কিছুক্ষণ পর গরুড় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে জীমৃতবাহনকে মুখে নিয়ে 
'আকাশে উঠে গেল। রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল জীমৃতবাহনের গ! 
দিয়ে। কিন্তু জীমূতবাহন অব্যক্ত ; যন্ত্রণাপ্রকাশও করছিল না সে; 

“গিরুড়ের ভোজ্যবস্ত হিসাবে ঈপে দিয়েছিল নিজেকে তার কাছে 

'অবলীলায়। এদিকে শঙ্খচুড় মন্দির থেকে ফিরে এসে দেখে গরুড় 
শ্বীমৃতবাহনকে নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে । শঙ্খচড় চিৎকার করে 
“বলল, 'গরুড় ভূমি ভূল করে জীমূতবাহনকে নিয়ে যাচ্ছ । আমি 



৮০ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথা 

শঙ্খচুড়, আমাকেই তোমার নেওয়ার কথা ।' গরুডু আকাশ থেকে 
সেকথা শুনে তার মুখের শিকারের দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই 

তো এ মানুষ, এই তাহলে জীমূতবাহন | তখন গরুড় শৃন্ত থেকে 
নীচে নেমে এসে জীমৃতবাহনকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল 
তাকে, “তুমি কি উদ্দোস্টে প্রাণ উৎসর্গ করতে চাইছ? জীমৃতবাহন 

আত্মপরিচয় দিয়ে নসলেন, “আমি মনে করি যে ব্যক্তি নিজেই তুচ্ছ 
জীবন উৎসর্গ ক'রে পরোপকার করে, তার জীবন সার্থক । তাই আমি 

নিজের প্রাণ দিয়ে শঙ্খচূড়ের প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছি ।' গরুড়, 
জীমৃতবাহনকে অসংখা সাধুবাদ হ্রানিয়ে বলল, জগতে জীবমাত্রই 
নিজের জীবনরক্ষায় ব্যস্ত । কিন্ত আপন প্রাণ দিয়ে অন্যের প্রাণরক্ষ' 

করা বিরল ব্যাপার, তোমার উদার মন ও প্রশস্ত হাদয়ের পরিচয় 

পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা, 

কর।, জীমৃতবাহন তখন গরুড়ের কাছে এই বর প্রর্থন। করলেন, 

আজ পর্যন্ত যত নাগ-নাগিনী গরুড়ের শিকার হয়েছে এখানে, 

যাদের অস্থি স্তপাকার হয়ে আছে এখানে, তাদের সকলের প্রাণ 

ফিরিয়ে দিতে হবে। তথাস্ত বলে গরুর পাতালপুরী থেকে অস্ত 
এনে তা সেই অস্তিস্তপে সিঞ্চ? করে সকল নাগ-নাগিনীর প্রা্চ 
ফিরিয়ে দিলেন । 

কাহিনীটি শেষ করে বেতাল বিক্রমার্দিত্যকে জিজ্দেন করলেন, 
জীমৃতবাহন ও শঙ্চুড়--এই ছুজনের মধ্যে কার সৌজন্যবোধ' 

অধিকতর বেশি বোধ হয়? রাজ! উত্তর দিলেন, শঙ্খচূড়ের | 
কারণ হিসেবে বললেন, শঙ্খচূড় নিজের জীৰনরক্ষায় জীমৃতবাহনকে 

প্রাণবিসর্জন দিতে আপ্রাণ বাঁধ! দিয়েছিল। কিন্তু সেটাও ফলপ্রদ- 

না হওয়ায় সে কাভ্যায়নীর কাছে গিয়ে তার মঙ্গল প্রার্থন! 

করল। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, জীমূনবাহনও পরার্থে 

প্রাণ দিয়ে সৌজন্যবোধ ও ওদার্ষের পরিচয় দিল বটে কিন্ত ক্ষত্রিয়ের, 
কাছে তা খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার নয় । 



যোড়শ উপাখ্যান 

চন্রশেখর নগরের বণিক রত্বদত্ত একদিন রাজার কাছে এসে এই 
প্রস্তাব দিলেন যদ্দি তিনি তার কন্যা আহুলাদিনীকে বিবাহ ক'রে 
রাজমহিষীরূপে গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর মনের এক উচ্চ অভিলাষ 

পূর্ণ হয়। রাজা! তাকে অপেক্ষা করতে বলে তার অমাতাদের মেয়েটির 
সম্পর্কে বিস্তারিত খোক্গ করতে বললেন । তারা খোজ করে দেখলেন 

মেয়েটি অসমান্তা সুন্দরী এবং খুবই সুলক্ষণা। রাঙ্গা এমন অপরূপ 

স্থন্দরী মেয়েকে রাণীরূপে পেলে রাজকার্ষে খুবই অমনোযোগী হয়ে 

পড়বেন এই আশঙ্কায় তারা রাঞ্জার কাছে এসে মেয়েটিকে কুরূপা ও 

হুর্নক্ষণা। বলে পরিচয় দ্িলেন। তখন রাস্তা আর সেই মেয়েটির 
ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না। 

তখন সেই বণিক সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ 

দিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা একদিন নগরভ্রমণে বেরিয়ে বলভদ্রের 

গৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই গৃহের ছাদে এক মনোহর 

রূপবতী কন্যাকে দাড়ানো দেখলেন। পার্শচরকে রাজ দ্রিন্দেস 

করলেন মেয়েটি কে। পার্খ্চরটি উত্তর দিল, এই মেয়েটিকে বিবাহ 
করতে আপনি অরাজী হলে বলভাদ্রের সঙ্গে এর বিবাহ হয়। 

৬ 



৮২ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

তখন রাজ! বুঝলেন, অমাত্যরা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। 

তিনি অমাত্যপ্দের ডেকে বললেন কেন তারা তাকে বণিককন্তা 

আহছ্লাদিনীর সম্পর্কে ভূল খবর দিয়েছিল । অমাত্যর! উত্তর দিল, 

এমন অপরূপ সুন্দরী রমণীর সঙ্গে যদি আপনার বিবাহ হত তাহলে 

অন্দরমহলেই আপনি বেশি সময় কাটাতেন, রাক্জকার্য দেখার সময় 

আপনি বিশেষ পেতেন ন। ; ফলে রাজ্যের অশেষ ক্ষতি হত। এই 
কারণেই আমরা রমণীটিকে কুরূপা ও অলক্ষণা বলে আপনার কাছে 
পরিচয় দিয়েছিলাম । রাজ বুঝলেন তাদের কথা যুক্তিযুক্ত, তাই 
তিনি এপ্পসঙ্গ নিয়ে আর তাদের সঙ্গে কথা বললেন না। 

কিন্তু রাজা আহ্লাদিিনীর চিম্ায় চিন্তায় অস্থিরচিত্ত ও বিলক্ষণ 

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, রাজকার্ধে তার আর মতি থাকল না। 

বলভদ্র রাজার এই অবস্থা দেখে তাকে বললেন, “প্রভু আপনি ঘি 
অনুমতি দ্রেন, এ দাস আপনার অভিলাষ পূর্ণ করবে । আপনি 

আহলাদিনীকে গ্রহণ করে চিন্তীমুক্ত হোন। আপনার শরীর ক্রমশ 

ভেঙ্গে যাচ্ছে, ফলে এ রাক্জাও অনাথ হয়ে যেতে বসেছে। প্রভুর প্রতি 

দাসের এই মিনতিতে নিশ্চয়ই অসন্তষ্ট হবেন না আপনি আমার 

প্রতি ।' রাজা তার ওপর অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “পরম্ত্রী মাতৃবৎ ; 
তাকে গ্রহণ করতে বলে তুমি জামার উপকার না করে আমাকে ঘোর 

পাপে নিমজ্জিত করবে । এ অসম্ভব ।” তখন বলভদ্্র বললেন, আমি 

তাকে ঘর থেকে বহিষ্ষার করে 'অন্থত্র রাখব, তখন তাকে গ্রহণ করতে 

তো আপনার আপত্তি থাকবে না।” ৩1 শুনে রাজা বললেন, 

“পতিব্রতা রমণীর অপষশ করে তুমি মহাপাপী হবে। সে ঘ্বৃণ্য কাজ 

করলে তোমাকে আমি প্রাণদণ্ড দেব। একথা শুনে ভয় পেয়ে 

বলভদ্র আর রাজার মনের অশান্তি দূর করার জন্য কোন ব্যবস্থা 
নেওয়ায় সাহদী হল না। ব্লভদ্রের এহেন রাজ-আমুগত্য দেখে 

রাজা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। পর পর দশদিন অনাহারে 

অনিদ্রায় থেকে আহ্লার্দিনীর চিন্তায় শরীরপাত করে দিলেন রাঞ্জাঃ 
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ঘোরতর অন্ুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি, রাজবৈদ্দের কোন ট্কিৎসাই 

কাজ হল না, তার মৃত্যু হল অবশেষে । 

রাজার এই শোকাবহ মৃত্যুতে ব্লভদ্ব উপ্ন্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। 
তিনি চিন্তা করলেন তিনিই রাজার মৃতার কারণ। এ জীবন 
নিরর্থক বলে মনে হুল তার, নিজের জীবন বিসর্জন দেবেন বলে ঠিক 

করলেন। কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা 

জানালেন যে জন্মে গুম্মে তিনি যেন এইরূপ ধর্মপরায়ণ বাজ পান। 

এই প্রার্থনা নিবেদনের পর তিনি অবিচলিতচিন্তে খঙ্জা দিয়ে নিঙ্গের 

শিরোশ্ছেদন করলেন। তীর স্ত্রী আহ্লািনী এই খবর পেয়ে 

কাত্যায়নীর মন্দিরে এনে শ্বামীর দ্বিখণ্ডিত দেহ দেখে নিথর হয়ে 

গেলেন। কিছুক্ষণ পর খঙগটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ভাবলেন 
স্বামী বিনা তার ছীবনের সার্থকতা কি! স্বামীর সহগামী হয়ে 

স্বামীর ধর্মপালনে পরকালে তার সদ্গতি হবে। তারপরেই তিনি 
খড়াটি দিয়ে স্বামীর মতই নিজের শিরোচ্ছেদ্ন করলেন । 

ব্ভোল কাহিনীটি শুনিয়ে রাজাকে দ্বিজ্েদ করলেন, রাজ্জা, 

আহ্লাদিনী ও বলভদ্বের মধ্যে কার গুদার্ধ বেশি। বিক্রমার্দিত্য 

বললেন, রাপ্ডার ওার্যই বেশি, কেননা রাজা। আহ্লাদিনীর জন্য 
প্রাণত্যাগ করলেন, অধর্ম ও অপধশের ভয়ে তিনি তাকে গ্রহণ করার 

নুযোগ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁ। আর অভূতপূর্ব কিছু নয়, 
ভক্তির জন্ত বলভদ্রের প্রাণবিসঞ্জন দেওয়। ? আহ্লাদিনী ম্বামীর 

অনুবতিনী হয়েছিলেন, এটাও অসাধারণ কোন বাপার নয়; ন্বামীর 
ধর্মই স্ত্রীলোক পালন করে। 
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হেমকৃট নগরের ধাঁমিক ব্রাহ্মণ বিষুশর্মার পুত্র গুণাকর অল্প বয়স 
থেকেই অসৎ সংসর্গে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে 

ছাতক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে সে পিতার সমুদায় অর্থ নিঃশেষ করে 

চৌর্ধবৃত্তি অবনস্থন করতে শুরু করে। বিষুশর্মী অবশেষে পুত্রক্কে 

গৃহ থেকে বহিস্কত করে দেন । 

গুণাকর তখন মনের ছুঃখে নগরের প্রান্তে খশানে চলে এল। 

সেখানে এক সন্্যাসীকে যোগসাধন! করতে দেখে তার দামনেই বসে 

পড়ল। অল্পক্ষণ পর সন্ন্যাসী চোখ খুলেই তাকে দেখে বললেন, 

“তোমার মুখ খুব শুকনো! দেখাচ্ছে । তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে | 

গুণাকর মাথা নাড়ল। সাধু তখন একটি নরকপালের ওপর কিছু 

অন্নব্যাঞ্জন এনে তাকে খেতে দিলেন। গুণাকর তা দেখে সন্ন্যসীকে 

বলল, এইভাবে অল্প গ্রহণ করতে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তখন যোগী 

চোখ বুজে মন্ত্রবলে এক বক্ষকন্যাকে অহ্বান করে আনলেন। সে 

আ'সামাত্ুই সন্গ্যাসী ভাকে বললেন, “এই ব্রাহ্মণ খুবই ক্ষুধার্ত, এর 
থাকাখাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা, করে দাও । যক্ষকন্তা মায়াবলে এক 
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সুসজ্জিত হর্ম তৈরি করল সেখানে । ব্রাহ্মণকে সেই হমগৃহে নিয়ে 
গিয়ে রাজ্রএই্বর্য লাভ করার সুযোগ করে দিল সে। থরে থরে সুস্বাহু 

মব খাবার নিয়ে এল তার হন্য; তার সেবাযত্বের কোন জ্রটি 

করল না। মহাস্রধে দিনটা কাটল গুণাকরের। রাতে রাজকীয় 

খানা খেয়ে মণিমাণিকাথচিত পলক্কে গভীর সুখে নিদ্রা গেল সে। 

পরদিন ভোরে উঠে সেই রাজপ্রানাদে আর রমনীটির কোন চিহ্ুঈ সে 

দেখতে পেল ন!। ঙ্গন্নযানীর সামনে মাটিতেই বসে আছে সে। 

মহাশ্চর্ হয়ে সন্যাসীকে জিচ্ছেদ করল, এতক্ষণ কি সে স্বপ্ন 

দেখহিল। সন্নাসী তাকে বললেন, “এই ঘক্ষকন্য! আমার যোগবলেই 

এসেছিল। তুমিও তাকে আনতে পারবে এবং চিরকালই তোমার 
কাছে রাখতে পারবে যদি ভুমি যোগসাধনায় সিদ্ধবলাভ কর।! 

তখন গুগাকর ঘোগলাধনায় উৎসাহী হয়ে বল তাকে দীক্ষা দিতে । 

সন্ন্যামী তখন তাকে একটি মন্ত্র দিয়ে জলে আকঠ ডুবে থেকে চল্লিশ 
দিন জপ করতে বললেন তাকে একা গ্রমনে ' চল্লিশ দিন ভ্রপ করার 

পর সে সন্নাসীর কাছে এসে বলল তার ছপমন্ত্র পড়! শেষ হয়েছে । 

তখন সন্যাসী বললেন তাকে এবারে আরও চল্লিশ দিন প্রজ্ৰলিত 

বহি প্রবেশ করে ম্বপমন্ত্র করতে হবে তাকে । তা শুনে গুণাকর 

বলল, অনেকদিন সে বাবা-মাকে দেখে নি। শিতা মাতার চরণ-ধুলি 

নিয়ে সেআবার এখানে এনে মন্ত্রাধনা করবে বলল। সন্ন্যাসীর 

কাছে থেকে বিদায় নিয়ে হেম্কুট নগরে তার গৃহে চলে গেল। 

গুণাকরকে ফিরে পেয়ে তার বাপ-মার মানন্দ ধরে না। ছেলের 

মধ্যে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে, তাতে তারা আনন্দিত হল খুবই । 

কিন্ত গুণাকর বলল ভাদের, সে এখানে কয়েকদিনের অন্য থাকবে। 
তারপর সে ফিরে যাবে সন্াসীর কাছে । তখন তার পিতামাতা! তাকে 

বললেন, গৃহাশ্রম নকল আশ্রমের মূল এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ । পিতামাতাই ধর্ম, পিতামাতার সেবা করলেই পুত্রের ধর্মপালন 

করা হয়। সুতরাং তারা ঘত্দিন জীবিত আছেন, ততদিন যোগাভ্যাসের 



৮৩ বিক্রমার্দিতয ও বেতালের গল্পকথ। 

প্রয়োজন নেই তার। সে তাদের একমাত্র পুত্র, মাঁবাবা বলার কেউ 

নেই আর তাদের; সেই তাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন । একমাত্র 
পুত্র তাদের পরিত্যাগ করলে জীবনও তাদের শেষ হয়ে যাবে; 
অন্তত ভাদের মৃত্যু পর্যস্ত যেন সে তাদের কাছে থাকে । গুণাকর সেই 
উপদেশের মধ্যে কোন সারবন্ত খুঁজে পেল না। সে চিন্তা করল, এই 
মায়াময় জগতে কেউ কারোর নয়, গুপঞ্চময় জগতে পিতা-মাতা, ভাই- 

বোন, আন্মীয় পরিজন সকল সম্পর্কই অসার । জীবনের সারসত্যে 

পৌছতে হলে তাঁকে তপন্তা করতেই হবে এই ধারণা থেকে সে পিতা- 
মাতার কথ। ভগ্র'হা করে সন্গাসীর কাছে এসে আবার যোগসাধনায় 

বসল । কিন্তু শত তপস্তা সত্বেও সিদ্ধকাম হতে পারল না। 

: এই পযন্ত শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ছেস করলেন, 

“বল মহারাজ, কেন গণাকরের সাধনা সিদ্ধ হল না।, রাজ উত্তর 

দিলেন, ছন্দ্ববিক্ষুক্ধ মনে সাধনায় বমেছিল সে নাহলে সাধনার মাঝে 

চিত্তচার্চল্য আসবে কেন তার, পিতামাতাকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হবেই 

বা কেন সে। যোগতগস্তায় একা গ্রচিত্ত ছিল না বলে, নিষ্ঠার অভাবে 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল ন1 তাঁর 
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কুবলয়পুরের এম্বর্বশালী বণিক ধনপতির কন্তা ধনবতীর বিবাত 

হয়েছিল গৌরীদন্ত নামে এক প্রতিষ্িত বণিকের সঙ্গে। একটি যুবতী 
কন্যা রেখে গৌরদত্ত আকম্মিক পরলোকগমন করলে ভার আবীয়র। 

ধনবতীর অসহায় অবস্থা দেখ ভার সর্বন্থ ছিনিয়ে নিল। তখন 

ধনবতী ঠার বন্তা মোহিনীর হাত ধরে শ্বশুরবাড়ী পরিত্যাগ করে 
পিব্রালয়ে যাত্রা করলেন। 

পথে এক শ্বাশানে এসে উপস্থিত হল তার! ছু্নে । সেখানে 

রাঙ্রদণ্ড বলে এক চোরকে শুলে চড়ানো হয়েছিল । তিন দ্রিন ধরে 
সে শুলে বিদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখনও পধন্ত তাঁর প্রাণবিয়োগ 

হয় নি। ধনবতীকে দেখে চোর করুণ সুরে বলল, “একটুক্ষণ ছাঁড়ান, 

আমার একট1 কথা শুনে যান। রাজাদেশে আমাকে শুলে চড়ানো 
হয়েছে কিন্তু সহজে আমার মৃত্যু হবে না। মৃত্যুযন্ত্রণ। অমোকে 

অনির্দি্টকাল সহা করতে হবে। কেননা ভাগ্যলিখন আমার এমনই 

যে অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে না। যদি আপনি কৃপ! 

করে আপনার কন্যাকে সন্প্রদান করেন আমায়, তবেই মৃত্যুযন্ত্রণ। 

থেকে নিষৃতি পেয়ে শেষ নিঃশ্বাম ত্যাগ করব। আঙএনি যদি 

আপনার কন্যার সঙ্গে এখনই আমার বিবাহ দেন তাহলে আমার 
যাবতীয় ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে মে) ধনবতী চোরকে 

বললেন, এ প্রস্তাবে তার আপত্তি নেই» কিন্তু বিবাহ হলেই তো 
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তার মৃত্যু হবে, ফলে নাতির মুখদর্শন করার স্থুযোগ পাবেন না 
তিনি । তা শুনে চোর বলল, “মাপনি এখন আমার মৃত্যু যন্ত্রণা 

থেকে মুক্তি দিন। আমি অনুমতি দিচ্ছি, আপনি পরে কোন ব্রাহ্মণ 

সন্তানকে ধনদীন করে আপনার কন্টাকে সম্প্রদান করবেন । তাহলে 

আপনার কন্তা বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পারে এবং আপনিও 

আপনার নাতির মুখ দেখার সুযোগ পাবেন ।॥ ধনবতী সেকথায় খুশী 

হয়ে কন্যার বিবাহ দিলেন তার সঙ্গে সেই শৃলবিদ্ধ অবস্থায়! মৃত্যু 
আগে চোর তার গৃহের ঠিকান৷ দিয়ে বলল, গৃহটির পুব দিকে একটি 
কুয়োর কাছে একটি বটবৃক্ষের গোড়ায় মাটির তলায় তার সব 

ধনসম্পন্তি পোত। আছে । ধনবতী তখন কন্যাকে নিয়ে চোরের 

নিশানা মত নিদিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌটলায় বাধা চোরের ধনকত্ব নিয়ে 

পিত্রালয়ের দিকে ধাত্র। শুরু করল আবার । 

ধনবতী পিত্রালয়ে এসে এক স্্রপাত্র ব্রাহ্মণ পুত্রের খোস্ত করে 

তাঁর সঙ্গে তার কন্যা! মোহিনীর বিবাহ দিলেন। বৎসর ঘুরে গেলে 

তার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। স্ুৃতিকাসময়ে ষঠীর রাতে সে স্বপ্ধে 
দেখল বৃষের উপর বস! তন্মাচ্ছদিত জটাধারী ত্রিশুল হাতে এক পুরুব 

তর সামনে এসে বলছেন তাকে, এই শিশু ক্ষণজন্মা, অশেষ সুগক্ষণ- 

যুদ্ত। পোটিকার মধ্যে সহন্ন মোহরের সাথে একে রাজ্জদ্বারে রেখে 

এস; এ একদিন প্রবল প্রতাপান্থিত র'জ রাঁজোশ্বর হবে।' সেই রাতে 

মোহিনী তখুনই মাকে তার স্বপ্ধের বৃস্ান্তের কথা বলল । ধনবতী 

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্াদেশ অনুযায়ী একটি পৌটলার মধ্যে সহ স্বণমুদ্রা 

রেখে তার মধ্যে শিশুসন্তানটিকে শুইয়ে সেটিকে রা'জপ্রামাদের 

তোরণদ্বারে রেখে এলেন । র|জাও এ রাতে শ্বপ্র দেখলেন, সেই 

ত্রিশুলধারী পুরুষ র'জার সামনে এসে বলল যে রাজদ্বারে পেটিকার 
মধ্যে রাজলক্ষণযুক্ত এক শিশুসন্তান রয়েছে । সে-ই রাজার উত্তরাধি- 
কারী হয়ে এই রাজোর অধিপতি হবে। র|জ! সঙ্গে সঙ্গে জেগে 

উঠে মহিবীকে শ্বপ্রের বৃত্তান্ত বলে তাকে নিয়ে রাজ প্রাসাদের ফটকের 
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কাছে এসে দেখলেন, সত্যিই পেটিকার মধ্যে একটি শিশুসম্ভান শুয়ে 

আছে আর পেটিকাঁর মধ্যে থরে থরে ব্বমুদ্রী রয়েছে। 
সকালবেলায় রাজা! জ্োতিসবিদদের ডেকে আনিয়ে তাদের 

দিয়ে শিশুটির লক্ষণ পরীক্ষা করালেন। পণ্ডিতের! শিশুটিকে দেখে 

বলল, গা, শিশুটি খুবই সুলক্ষণযুক্ত । এর দীর্ঘ আকৃতি, উন্নত 
ললাট ও প্রশন্ত বক্ষ এর সেৌভাগ্যরই পরিচায়ক । রাঙ্গতিলক 

রয়েছে এর কপালে । রাজা পণ্ডিতদের মুখে শিশ্সস্তান্টির মুলক্ষণ 

সম্পর্কে সন্তষ্ট হয়ে তাদের অকৃ্ঠ দানধ্যান করে আনন্দ-উৎসব 
করলেন। 

শিশুটির যখন ছয় মাস বয়স হল, তখন রাজ! ধুমপাম করে তার 
অন্নপ্রাপন দিয়ে তার নাম রাখলেন হরদন্ত। বয়ঃপ্রাপ্তি হলে হরদত্ত 

সর্ববিষ্ভায় পারদশখ হল। কালক্রমে রাজা লোকান্ুরিত হলে হরদৃত্তই 
রাজসিংহাসনে অধিঠিত হলেন। মোহিনী ও রাগার দেখা স্বপ্ন 
অবশেষে। ফলবতী হল। 

কিছুদিন পরে রাজ! হরদত্ত তীর্থপর্ধটনে পিশার উদ্দেশ্যে পিণড 

প্রদান করতে গেলে, পিগু গ্রহণ করার জন্য নদীবক্ষ থেকে তিনজনের 

দক্ষিণ হস্ত একে একে উঠে এল । গথমটি তার মাতৃকরগ্রহণকারী 

চোরের, দ্বিতীয়টি জন্মদাত। ব্রাহ্মণের, তৃতীয়টি প্রত্তিপালক রাঁজার। 

বেতাল বিক্রণাদিত্যের কৌতুহল জাগিয়ে রেখে কাহিনীটি এই 
পর্যন্ত বলে জিজ্েদ করলেন তাকে, এই তিনজনের মধ্যে হরদত্তের 

পিতার অধিকারী কে হতে পারে। রাজ বললেন, চোর। তার 

উত্তরের সপক্ষে বললেন তিনি, চোর অর্থদান করে হরদত্তের মাতাঁকে 

বিবাহ করেছিল, পক্ষান্তরে ত্রাহ্মণকুমার অর্থের বিনিময়ে তার মাতাকে 

গ্রহণ করেছিল, রাজাও অর্থের বিনিময়ে, সহস্রঅর্থমুদ্রা ভেট নিয়ে 
প্রতিপালন করেছিল তাকে। 
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চিত্রকুট নগরের রাজা বূপদত্ত একদিন একাকী ঘোড়া ছুটিয়ে 
মুগয়ার অযেষণে বনে বনে ঘুরে অবশেষে এক খষির আশ্রমে এসে 

উপস্থিত হলেন । সেখানে দেখলেন, আশ্রম সন্নিহিত আলোছায়ায় 

ঘের! ভরাযৌবন দীঘিটি আশ্রমের ধ্যানগন্তীর রূপকে মহিমা্িত করে 

তুলেছে । দীঘির পাড়ে বসে দেখলেন দীঘির কোন কোন অংশ পদ্ঝ- 

পাতায় ছেয়ে গিয়েছে আর তার মাঝে পদ্মের কুঁড়ি বা পদ্মফুল জেগে 

উঠে দীঘিটিকে এক অপুর্ব শ্রীমণ্তিত করে তুলেছে । দীঘির পার 
বরাবর ঘাসের সবুজ আস্তরণ । পাশেই পুষ্পোগ্ভানে ফুলগাছগুলি একে 

অপরের গায়ে গ! লাগিয়ে মৃছুমন্দ বাতাসের দোলায় দোল খেয়ে 

চলেছে । পাতার খসখসান' ঝিরঝিরে বাতাসের পরশ, র্ঙ-বেরঙের 

ফুলের দৃষ্টিনন্দন রূপ, সিদ্ধ কুস্ুম-বাস, দীঘির টলটলে স্থির জল, 
ভাসমান পদ্মপাতী, জলপদ্মের উকিবু'কি-সব মিলিয়ে তার মনে 

হচ্ছিল প্রকৃতি যেন নিজের সব সৌন্দর্ধ উজাড় করে তার সামনে 

বিস্তার করে দিয়েছে নিজেকে । এমন সময় দেখলেন দীঘির পাড়ে 

'কিছুটা দূরে এক খধিকন্ত1 এসে স্নান করতে নামল জলে । জলসিক্ত 
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বসনেই স্নান সেরে আবার ফিরে চলে গেলেন খধিকন্যাটি। একটু 
পরেই দেখলেন তিনি, এক সৌমদর্শন-ধষি-ফুল-ফল-কুশ সংগ্রহ করে 
তার দিকেই আসছেন। সেই খষিকুমারী ভিজে এলো! চুলে কোমরে 

বক্ষের কাপড় গুজে তার পিছনে পিছনে আসছেন, লক্ষা করলেন 

তিনি। খধিকে দেখামাত্রই রাজা তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে 

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তাকে । তার অভীষ্টসিদ্ধি হবে বলে খবি 

তাকে আশির্বাদ করলেন। রাঙ্গা রূপদত্তের মনে হুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল 

তখনই । তিনি খধিকে বললেন যে তিনি তো বলেছেন তার অভীষ্ট 

সিদ্ধি হবে, তাহলে এখনই তার একটা আকাজ্ষা রয়েছে সেট! 

কি পূর্ণ হবে। খষি বঙ্গলেন, মিশ্চয়ই। তখন রাজা খধির কাছে 
প্রার্থনা জানালেন যে তার কন্াকে তার হাতে সম্প্রদান কর! 

হোক। খবি রাজার খলবুদ্ধির কথা বুঝতে পারলেন, কিন্ত তার 
মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে গিয়েছে, তাঁর তো অন্যথা হবার নয়। 
তিনি রাজার সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিতে বাধা দিলেন, তিনি 

বে ত'র অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন । 

খষির কাছে থেকে বিদায় নিয়ে রাজা তার নবপরিণীতা সীকে 

নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চিত্রকূটের দ্রিকে যাত্রা করলেন। পথে রাত 
নেমে এলে এক গাছের তলায় তারা ছজনে ঘোড়া থেকে নেমে 

সেখানে কিছু ফলমূল খেয়ে কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন । এমন 

সময় এক রাক্ষল এসে রাজাকে বলল, “তোমার পত্থীকে আমার চাই, 

তাকে আমি ভক্ষণ করব ।* তখন রাজা বললেন, "স্ত্রী আমার প্রাণা ধিক, 
তাকে ছাড়! অন্য যা! কিছু চাও দেব।' রাক্ষল তখন বলল, তুমি যদি 

নিজ হাতে বারো বছরের একটি ছেলের শিরোচ্ছেদন করে আমাকে 
দিতে পার তবেই আমি তোমার স্ত্রীকে রেহাই দেব।, রাজা 
ভতক্ষণাৎ তাতে সম্মত হলেন, তিনি প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষার্থে ব্রাহ্মণ 

সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবেন ন! বললেন, রাঁক্ষমকে তিনি 

সাতদিন বাদে চিত্রকুট নগরে তার রাজসভায় দেখ! করতে বললেন । 



৯২ কিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

রাও1 বূপদন্ত রাক্্যে ফিরে এসে প্রধান অমাত্যের সঙ্গে পরামর্শ 

করতে বসলেন, কিভাবে তার স্ত্রীকে রাক্ষমের হাত থেকে রক্ষা! কর! 

যায় একটি ব্রাক্ষণসন্তানকে শ্বহস্তে বলি 'দিয়ে। মন্ত্রী বললেন সে 
ব্যবন্ধা তিনি অনায়াসে করবেন । 

মন্ত্রী একটি পুরুষ প্রমাণ প্রতিম। তৈরী করে নগরের একটি সুরক্ষিত 

স্থানে রেখে দিয়ে ঘোষণা করলেন রাক্রাজুড়ে, ঘে ব্রাঙ্গণ তার কিশোর 

পুত্রকে বলিদানের জন্য পাঠাবে তাকেই এই স্বর্ণপ্রতিমা উপটৌকন 

দেওয়া হবে। 

এক ছুঃস্থ ব্রাহ্মণ সেই লোভে তার পুত্রকে প্রতিমাটির কাছে 
বলিদানের দন্য পাঠাতে মনস্থ করল। ব্রাহ্মণীর ঘোর অমত ছিল, 

কিন্তু ব্রাহ্মণকে টলাতে পারল ন।। ব্রাহ্মণ তাকে বোঝাল যে তাদের 

অভাব অনটন কোনদিনই ঘুচবে না। এই উপলক্ষ্যে যদি তাদের 

অবস্থা ফিরে যায়, দোষ কি। ব্রাঙ্গণ তার বালক পুত্রকে নিয়ে 

রাজার সঙ্গে দেখা করল। রাজ1 বাালকটিকে নিজের কাছে রেখে 

দিলেন, ব্রাক্মণকে কয়েকদিন পর একটি নিদিই দিনে তার কাছে 

আদতে বললেন। | 
নির্দি্ দিনে রাক্ষল রাজার কাছে এসে তার দেওয়া প্রতিশ্রিতিমত্ত 

বলি গ্রহণ করতে এল । রাজ। সেই ব্রাঙ্গণবালককে যখন বজি দিতে 

গেলেন, তখন বালকটির মুখে ঈষৎ হাপি খেলে শেল! 

বেতাল বিক্রমার্দিতাকে কাহিনীটি শুনিয়ে বললেন, “মহারাজ, 

ম্ৃ্যুর সময় সকলেরই মুখ করুণ হয়, কিন্তু মৃত্/র পূর্বে বালকটির মুখে 
হামি দেখা গেল কেন।” রাজ উত্তর দিলেন, 'বাল্যকালে পিতামাতা! 

প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর বয়ংপ্রাপ্ত হলে রাজ। মান্থুষকে 

রক্ষা কবেন ॥ 



বিংশ উপাখ্যান 
ক 

বিশালপুরের নগরের ধনাঢ্য বণিক অর্থনত্তের কন্া' অনঙ্গমণ্তরীয় 
বিবাহ হয়েছিল কমলপুরের মদনদাদ বণিকের সঙ্গে। বিবাহের 
কিছুদিন পর মদনদাস তার পত্বীকে পিত্রালয়ে রেখে বাণিজ্য 

উপলক্ষ্যে প্রবাসে চলে যান । 

গৃহে স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অনঙ্গমঞ্জরীর মনে বেশ ক্ষোভ 

জন্মে যায় স্বামীর প্রতি । এই সময় একদিন কমলাকর নামে এক 

স্বদর্শন ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। হুজনেই ছুজনের 
প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু হুজনেই বুঝতে পারেন এই জাতীয় অনুরাগ 

অত্যন্ত গহিত | পরস্ত্রীর প্রতি অন্ুরাগের সঞ্চার হওয়ায় কমলাকর 

ত1 কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। অনঙ্গমঞ্জরী 

বিবাহিতা বলে তিনিও কমলাকরের প্রতি তার ছুবলতার কথা 

নিজের মনেই রেখেছিলেন । অনলমঞ্জধী আহার নিদ্র। ছেড়ে দিয়ে 

অহোরাত্র কমলাকরের চিন্তায় চিন্তায় শবযা নিলেন । এই শধ্যাগ্রহণই 

তার কাল হল এবং তার প্রাণরক্ষা করা গেল না। তাব মৃত্যুর 

খবর কমলাকরের কাছে পৌছলে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে 



৯৪ বিক্রমাদদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

'ান। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি অনঙ্গমঞ্জরীর শোকে । 

'বিশালপুর নগরের অধিবাসীর এই ঘটনার কথা জেনে ছুজনকেই 
একই চিতায় দাহ করার ব্যবস্থা করল ॥ দৈবক্রমে অনঙ্গমঞ্জরীর 
খামী মদনদাস এই সময়ই বিদেশ থেকে শ্বশুরবাড়ীতে এসেহিলেন। 

তিনিও এই খবর পেয়ে শোকাহত হয়ে শ্মশানে গিয়ে এ জলন্ত 
চিতাতে প্রাণবিসঞ্ন দিলেন । 

কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমার্দিত্যের কাছে জানতে চাইলেন, 

ম্দনদাস, কমলাকর ও অনঙ্গমপ্জরীর মধ্যে কে বেশী হূর্বল চরিত্রের 

মানুষ৷ বিক্রমাদিত্য বললেন, মদনদাস ; শরীর চারিত্রিক খখলন হওয়া 

ঈত্বেও সে স্ত্রীর প্রতি ছূর্বলতায় তার চিতায় ঝাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ 
ফরল। 



একবিংশ উপাখ্যান 

জয়স্থল নগরের ধর্সাত্বা ব্রাহ্মণ বিষুস্বামীর চার পুত্রই ছিল 

অপদার্থ। প্রথমজন ছিল ছ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত, দ্বিতীয়ন্রন ছিল 

লম্পট, তৃতায়ঙ্জন ছিল বেহায়া নির্লজ্জ, চতুর্থজন নাস্তিক। ব্রাহ্মণ 

পুত্রদের এই বিকৃত চরিত্র দেখে তাদের একদিন একত্র করে খুব 
তিরস্কার করে বললেন, “ষে দ্যুতক্রীড়ীয় আসক্ত তার ঘরে অলঙ্্মী 

থাকে অহনিশ, হ্যতাসন্ মানুষের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না, ধর্মীব্ 

বিচার শক্তি থাকে না তার। আর লম্পট যে মানুষ সে ইন্ড্রিযনুখের 

তাড়নায় দুঃখের অনলে জ্বলে মরে। ইন্দ্রিয় পরায়ণ মানুষেরা চর 

অতলে তলিয়ে গিয়ে শেষে চৌর্ধবৃত্তি অবলম্বন করে। আর নির্নজ্ছ 

বেহায়া মানুষ গহিত কাজ করেও বিবেকবন্িত হয়, লোকনিন্দার ভয় 

থাকে না তার। আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তার মতো! 

পাষণ্ড আর একটিও নেই । দেবতা ও গুরুজনের প্রতি যে শ্রদ্ধশীল 

ও ভক্তিমান ন1 হয়, ধর্মশান্ত্রে অভক্তি থাকে যার, তাঁর মতে! পাপীমন 

আার একটিও নেই। আমি এইসব মানুষদের মৃত্যু কামনা করি ।' 

পিতার এই ভতসন! শুনে চার পুত্র নিজেদের মধ্যে আলোচন! 

করল, ছোটবেলায় তার! লেখাপড়া না শিখে ভুলই করেছিল, তার 

ফলেই আজ তারা বিকৃত জীবনষাপন করছে। তার! তখন পরামর্শ 

করে একসঙ্গে বিদেশে গেল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। 

কিছুদিন বাদে বিদেশ ভ্রমণ সাঙ্গ করে তার দেশের পথে পাড়ি দিল । 



৯৬ বিত্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ 

পথে তারা এক জায়গায় এক চর্মকারকে মুত একটি বাঘের চামড়া ও 

মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখল। বাঘের হাড়গোড় পড়ে থাকল 

মাটিতে । চার ভাইয়ের মধ্যে একজন অস্থিসজ্ঘটনী বিদ্া শিখেছিল। 
সে বাঘের অস্থিগুলে। একত্র করে তার একটি কম্কাল তৈরি করল, 

দ্বিতীয়জন মাংসঞ্চলনী বিছ্য। ছার কস্কালে মাংস জুড়ে দিল। তৃতীয়- 

জন কর্মযোজনী 'বিদ্ধা দ্বারা বাঘের শরীরে চামড়ার আচ্ছাদন দিল &. 

মর 

এবারে প্রাণগীন একটি বাঘের স্থ্টি হল। বাঁঘের পড়ে থাকা! আস্থি- 

গুলিকে নিয়ে চতুর্থজন মৃতসজীবনী বিদ্যা দিয়ে বাঘটির প্রাণস্ার 

করল তখন। তারপরেই সেই বাঘ চারজনেরই প্রাণসংহার করল । 

কাহিনীটি শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞে করলেন, চার 

ভায়ের মধ্যে কোন্জ্ন সর্বাপেক্ষা নির্বোধ । রাজা! উত্তর দিলেন, 

যে ডাই বাঁঘের প্রাণদীন করল, সেই সর্বাপেক্ষা নিবোধ । | 



দ্বাবিংশ উপাখ্যান 

বিষুপুর গ্রামের নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ ও বয়সের ভাবে 

অশত্ত' হয়ে গেলেও তার মধ্যে ভোগস্্খৈর স্পৃহা বিন্দমাত 

অবদমিত হল না। বরং তার কামপাবাসন। দিন দিন প্রবলতর 

হতে লাগল । ভিনি পরদেহ প্রবেশিনী নামে মন্ত্র বিষ্ভাবলে দেহে 

আমূল পরিবর্তন আনতে পারতেন । কিন্তু নিক্গ দেহের পরিবর্তন 

সাধন করলে তিনি তার পরিবার পুত্রনের কাছে অভ্যন্ত হেয় হয়ে 
যাবেন বুঝলেন। তখন তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে পরিবার পরিগ্নদের 

বললেন যে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি এখন সংসারধর্ন ত্যাগ করে 

বাণপ্রহ্থে যাবেন : এতদিন তিনি বিষয়ভোগেই জীবন কাটিয়েছেন, 
কখনও তিনি পরকালের হিতাহিত চিন্তা করেন নি, তাই তিনি 

অরণ্যে গিয়ে যোগসাধনা করে প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করেছেন 

বললেন। সংসারের কেউই তাকে মোক্ষলাভের জন্য তার এই 

আকুতিকে নিরুৎসাহিত করল না তাকে । 

ব্রাহ্মণ অঙ্ঞাতবামে গিয়ে তার পরদেহ প্রবেশিনণী বিগ্ভাবলে 

একটি যুবকের আকার ধারণ করলেন। যুবকের আকার ধারণ করার 
৭ 



৯৮ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গলপকথ! 

আগে কেদে ফেলেছিলেন ব্রাহ্মণ, যুবকের শরীর লাভ করার পর 
আবার হেসে উঠলেন। 

বেতাল ্রিজ্ঞেস করলেন বিক্রমাদ্দিত্যকেঃ কেন ব্রাহ্মণ প্রথমে 
কীদলেন, তারপরে হাসলেন । বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, যুবকের 
কূপ পরিগ্রহ করার আগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে পরিবারের কথা উদয় 

হওয়াতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল, আর যুবকের রূপলাভ করে 

খুশীতে হেসে ফেলে সে! 



অয়োবিংশ উপাখ্যান 

ধর্মপুরে গোবিন্দ (নামে এক ব্রাহ্মণের ছুই পুত্র ছিল। তার 
একপুত্র ছিল ভোজনবিলাসী, অপর পুত্র শয্যাবিলামী। নিজ 
নিজ ক্ষেত্র ছুজনেই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। রাক্কার 

কানেও এই দুজনের কথা এসে পৌঁছল । 
রাজ! তাদের ছজনকে লোক মারফত আমন্ত্রণ করে এনে ছজনকেই 

পরীক্ষা করতে চাইলেন, প্রথমজনের জন্য তিনি নান! উপাদেয় 
খাবার আনিয়ে দিলেন। তার খাওয়া! হয়ে গেলে রাজ। তাকে 

জিজ্ঞেস করলেন, কিরকম খাওয়া হয়েছে । সে বলল, খাওয়াট। 

মোটেই ভালো হয় নি। রাজা তে! আশ্চর্য হয়ে গেলেন, খাওয়া ভাল 

হয় নি মানে। উত্তরে বলল সে, খাগ্ের মধ্যে শবের গন্ধ পেলাম। 

মনে হয় শ্মশানের কাছাকাছি কোন খেত থেকে এই তগুল আনা 
হয়েছে । রাজা লোক দিয়ে খোজ করিয়ে জানতে পারলেন ভোজন- 

রসিকটির কথাই ঠিক, শ্ুশান সন্নিহিত একট। খেত থেকেই তওুল 
এনে রাম্ন৷ কর! হয়েছিল । 

রাজ। শষ্যাবিলাসীকে এক মহামূল্য পাঁলক্কে ছৃপ্ধফেনিল তুলতুলে 

নরম গদির পাহাড়ের ওপর স্ততে দিলেন । পরদিন ভোরে রাজ 

শধ্যাবিলাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে ঘুম কেমন হল। শধ্যাবিলাসী 
বলল, ঘুম ভাল হয় নি। রাজ বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন। সে 

বলল, সপ্তম গদির গলায় একটি চুল ছিল তার জন্য তার ঘুমোতে 
বেশ অন্বস্তিবোধ হচ্ছিল। 



চত্ববিংশ উপাখ্যান 

কলিঙগদেশে যজ্শর্মা নামে এক ব্রাহ্ণ ছিল। তিনি দার্ঘদিল 
পুজাপাঠ করে শেষে পুত্রের মুখ দেখতে পান, তার পুত্র অল্লকালে 
মধ্যেই সর্বশান্ত্রে পারদর্শী হন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে করাল 
রোগে যজ্ঞশপার পুত্রের মৃত্যু হয়। পিতামাত! পুত্রশোকে মুহমান 
হয়ে পড়লেন । ব্রান্মণ পুত্রের মৃতদেহ শ্বশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করার 
অন্ত চিতা সাজাবার ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন বৃকভাঙ্গ! প্রাণে। 
শ্মশানে এক যোগী এই মৃত তরুণটিকে দেখে ভাবলেন, তার নিষের 
শরীর ভীর্ণ-নীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যোগাভ্যাস করতে এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে, 
তরুণের শরীর পেলে বহুদিন যোগসাধন! করতে পারবেন। যোগী 
পরকলেবর গ্রবেশিনী বিদ্যাবলে ব্রাক্মণপুণ্েস দেহে গ্রবেশ করে এক 
ঘুবাপুরুষের রূপ ধারণ করলেন। যজ্ঞশর্মী পুত্রকে পুনর্বার জীবিত 
দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরতে গেলেন, পরক্ষণেই বিষগ্রমনে ঘরে ফিরে 
গেলেন। 

বেতাল ধিক্রমাদিত্যকে জিজ্দেস করলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমে আনন্দিত 

হল, পরে বিষ হল কেন রাজা উত্তর দিলেন, ভ্রাহ্মণ প্রথমে 

ভেবেছিলেন, তার পুত্র বুঝি মত্যিই জীবিত, তাই তিনি হেসেছিলেন 
কিন্ত পরক্ষণেই বুধলেন মন্ত্রবিদ্ভাবলে অন্য কেউ এর শরীরে প্রবেশ 
করেছে, তাই তিনি বিষগ্ন হয়ে গেলেন পরে । 



পঞ্চবিংশ উপাখ্যান 

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্মপুর নগরের রান্ছা মহাবল একবার 

প্রতিপক্ষ রাজার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হলেন এবং নিক্ষের 

প্রাণ ও মান বাঁচাতে তিনি জ্ত্রী ও কন্তাকে নিয়ে অরণো। প্রস্থান 
করলেন। অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে তীরা তিনজনেই বেশ ক্ষুধা ভয়ে 
পড়লেন । রাজ| মহিষী ও কন্যাকে একটি গাছের তলায় বসিয়ে রেখে 

খাগ্ান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন । 

এ দিনে কুন্তিবনের রাজা তার জেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে সেই অরণে] 
শিকারে বেরিয়েছিলেন॥ তাঁরা গাছের তঙ্গায় যুথত্র হরিণীর মত্ত 
হুজন রমণীকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেঁলেন। তাদের সঙ্গে কথ! বলে 

তারা জানতে পারলেন, তারা হলেন ধর্মপুরের রাণী ও রাজ্জকন্তা। 
রাজা মহাবল রাজ্য হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে রাণী ও কন্তাপহ এই জঙ্গলে 

এসেছেন জানতে পারলেন তার। । অনেকক্ষণ ধরে রাজার প্রত্যাগমনে 

কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন বিবেকের খাতিরে মহাবলের রাখী 

ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কুস্তিনের রাজ। নিপ্র রাজ্যে আশ্রয় দিলেন 

তাদের। মহাবলের কন্তার সঙ্গে তার ক্যোষ্টপুত্রের বিবাহ দিলেন 

কিছুদিন পর।' 



১৪০২ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথা 

এদিকে জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় এক গাছের নীচে মহাবলের 

রাণী ও কন্ঠাকে দেখতে পেয়ে যখন কুস্তিনের রাজা তাদের নিয়ে চলে 
গেলেন তার অল্পক্ষণ পরই মহাবল সেই গাছতলায় এসে স্ত্রী ও 
কন্যাকে দেখতে না পেয়ে মনের ভারসাম্য হারিয়ে জঙ্গলের নিকটবর্তাঁ 
এক খরআ্রোতা নদীতে ঝাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। 

কাহিনীটি শুনিয়ে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেদ করলেন, 
'ধর্মপালের জায়গায় তুমি থাকলে তুমিও কি তার মত আত্মবিসর্জন 
দিতে ।, রাজ। গম্ভীর হয়ে মাথ। নাড়লেন। 



শেষকথা 

বেতাল বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৈর্যের অশেষ প্রশংসা করে 
গার কল্যাণার্থে কয়েকটি কথা তাকে শোনাতে বসলেন ।' 

শবৈস্থিত বেতাল বললেন, “কুমোরের বংশে জাত শাস্তশীলই হল 
এই যোগী যে তোমাকে বেতালকে আনার দায়িত্ব দিয়েছে । আর যে 

শব নিয়ে তুমি চলেছ ত1 রাজ! চন্দ্রভাম্ুর। শাস্তশীল যোগসিদ্ধির 
জন্য চন্দ্রভান্ুর প্রাণবধ করে কিছুটা পথ এগিয়েছে । এবারে তোমাকে 

বলি দিলেই তার অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে। তোমাকে আমি বাচাব। 
আমি যা বলছি শোন। তুমি এই শবটিকে ষোগীর কাছে নিয়ে 
গেলে ষোগী বলবেন তোমাকে, মহারাজ যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে 

দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। যেই তুমি মাথা নীচু করে 
মাটিতে উপুড় হবে, অমনি সে তার খড়া দিয়ে তোমাকে বলি 
দেবে। তুমি তখন বলবে, আমি রাজাধিরাঞ, কাউকে কোনদিন 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নি। কিভাবে প্রণাম করতে হয় তাও জানি 
না, আমাকে শিখিয়ে দিল কিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়। 
তা শুনে যেই তোমাকে সঙ্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করতে 
দেখাতে যাবে অমনি তৃমি খড়া দিয়ে তার শিরোশ্ছেদন করবে। 

শবেস্থিত অশরীরী আত্মা, বেতাল এই বলে শব থেকে অনৃশ্য হয়ে 
চলে গেল। 

বিক্রমাদিত্য বেতালবিহীন শবটিকে নিয়ে ধ্যানরত সন্গ্যাসীর কাছে 
এলে সন্ন্যাসী চোখ খুলে দেখলেন, বিক্রমাদিত্য তার অভিপ্রায় মত 



55৪ বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্পকথ। 

কাজ করেছে । তিনি ভেবেছিলেন শবেস্থিত বেতালকেই বিব্রমাদিত্য 
এনেছে । তাই তিনি প্রথমে দলেই শবকে বলি দিলেন, তারপর 
বিক্রমাদিত্যকে বললেন, ভূমি এবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। বিক্রমাদিত্য 
বেতালের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী বললেন, তিনি তো৷ রাজা, তাকে 

কখনই কাউকে সাষ্টাঙ্গে গুণাম করতে হুয় নি, আর তাছাড়। কি করে 

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় তাও তিনি জানেন নাঁ। সন্গ্যাপীকে তিনি 
কিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় দেখিয়ে দিতে বললেন। সন্্যাসী 

রাজাকে সাষ্টাঙ্গে গ্রণাম করার ভঙ্গিটি দেখিয়ে দিতে গেলে রাজা 

সেই সুযোগে খা দিয়ে তার শিরোশ্ছেদন করলেন । দেবতার! 
এই দৃশ্য দেখে বর্গ থেকে বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ জানিয়ে তার 

উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। হিদ্রমাদিত্যের জয়গানে মুখরিত হল 

চরাচর। 


